7390%19,1 1২675255991 


সম্পাদনা £ অসনমকুমার চট্টোপাধ্যায় 


প্রকাশকাল £ কাতি“ক ১৩৬০ 
প্রকাশক $ রেণংকা সাহা 
দঁপায়ন ॥ ২০ কেশবচন্দ্রু সেন স্ট্রীট কলকাতা ৭২০০০০৯ 
মুদ্রাকর £ দি নিউ মণ্ভল প্রিশ্টাস* 
৪/১/ই বিভ্ন রো কলকাতা ৭০০০০৬ 


সা ক্বো উপন্বশঃকেভক্েল 
্মীঞ্ছ কথ ভক্ত বদকুদর 
উকতদ্দ্পে 


0 বিষয়ন্থি 


[7] বাংলার রেনেসাস প্রসঙ্গে ই ৯ 


প্রবন্ধাট নাশনাল বুক এজোঁন্স, কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের দ্বিতীয় 
সংস্করণ থেকে অনদিত। আদতে লেখাটি প্রকাশ করোছল পিপলস পাবাঁলশিং 
হাউস, বোম্বাই ১৯৪৬ সালে । 


2 বাংলার রেনেসাঁসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ 8 ৮১ 
বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড প্রেজেন্ট, সুবণ“ জয়গ্ণ সংখ্যা ১৯৯৬৭ থেকে অনুদিত । 
0 রামমোহন রায়ের ধর্মীয় চিন্তাধারা £ ৯১ 


বেঙ্গলি কালচার থু দ্য এজেস (বর্ধমান [বশ্বাবিদ্যালর ও কলকাতা সংস্কৃত 
কলেজের যৌথ ব্যবস্থাপনার প্রকাশিত) নামক পনস্তক থেকে সংগৃহশত, ১৯৬৭ | 


[ রামমোহন রায়ের অর্থনোতিক চিন্তাধারা 2 ১৯১১ 


কলকাতার সোঁশিও-ইকনামক রিসাচ" ইনাস্টাটিউট-এর বাবস্হাপনায় প্রকাশিত 
রামমোহন রায় অ+ হীণ্ডল্লান ইকনাঁম, ৯৯৬৫ থেকে অনযাদত। 


0] ডোভিড হেয়ার £ ১১৭ 


কলকাতার ইনাম্টাটিউট অঞ্চ হস্টারক্যাল স্টাঁডস কতৃক প্রকাশিত ডিকশনার 
অফ: ন্যা* নালিস্ট বায়োগ্রাফিস ১৯৬৯ থেকে সংগহত ও অনদিত । 


[| বিষয়ন্রচি 


2 ডিরোজও আযাণ্ড ইয়ং বেঙ্গল £ ১২৩ 

স্টাডিস ইন দ্য বেঙ্গল রেনেসাঁস, ন/।শনাল কাউীন্সিল অফ- এড্‌কেশন; ১৯৫৮, 
থেকে সংগৃহীত ও অন্াদত। 

2) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাংলার রেনেসাঁস £ ১৩৭ 


ন্যাশেন।ল বুক এজ্োন্সি কর্তৃক প্রক1শিত রবখন্দ্রনাথ শরধক প.স্তক থেক 
গৃহীত, ১৯৬১। 


2 ইতিহাসের দৃষ্টিতে জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদ £ ১৬৩ 
পারষদের বার্ধক আধবেশন, ১৯৭৬-এ পঠিত । 


7) অজ্ঞাত ভারতীয়ের আত্মচারিত £ ১৭৭ 


নধরদ সি. চৌধুরী প্রণশত পৃত্তকের সমালোচনা, পরিচয়, ২১ শ বর্ষ, ১১, 
সংখ্যা (১৯৫২) থেকে গৃহীত । 


7] ইংর।জি প্রবজ্ধগ্ীল অসণনকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনৃদিত। 


প্রকাশিত অন্ঠান্য বই 


পল লাফ 


সম্পত্তির বিবর্তন 


চালস ডারউইন 
ডিসেণ্ট অব ম্যান 


লুইস হেনরখ মগণ্ান 
এনসিয়ে্ট সোসাইটি 
(দুই খন্ড) 


রমেশচন্দর দত্ত 
পিজ্য।ণ্টি, অব বেঙ্গল 


নর্মালা নাগ 
শিল্প চেতন। 


এন. এম. গোরচাকভ 
স্তানিশ্লা ভঙ্কীর নাট্য পরিচালন! ( রোমাণ্টিক নাটক ) 


পশ্ডিত বিঞ্চনারায়ণ ভাতখণ্ডে 
হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি (বারো খণ্ডে সম্পূর্ণ ) 


ছবির রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি 
গত দেড়শ বছরের রাজনৈতিক ছবির ইতিহাস, 
ইন্তাহার, দ্লল-নাথপরর ও ছবির সংকলন 


সম্তোষকুমার বসু 
ভারতশিল্ে দেহজ শ্রম ও অন্থ্ান্থয প্রবন্ধ 


আময় রায়চৌধুরণ 


চাঙ্গি চ্যাপলিন- সিনেমা ও জীবন 


গোলাম কুদ্দংস 

লেখ! নেই স্বর্ণাক্ষরে 

( বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত ) 
একলজে 
দন্দোধন 


গোব্রয়েল পের 
রাতপ্রভাতের গান 


ন্বাহভলাল্র শ্বেনেঙ্লাহন ওএঙ্নঙ্ে 


"ভূমিকা 





বাংলার রেনের্সাসের প্রকৃতি 


'ব্রাটশ শাসন, বুর্জোয়া অর্থনীতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কাতির প্রভাব 
প্রথম অনুভূত হয় বাংলাতেই। এই প্রভাবের ফলে বাংলায় এক নবজাগরণের 
সূচনা হয় যা বাংলার রেনেসাঁস নামেই পরিচিত । পরিবর্তনশীল আধুনিক 
বিশ্ব সম্বন্ধে সচেতনতার ব্যাপারে প্রায় একশ বছর ধরে ভারতবর্ষের অন্যান্য 
অংশের তুলনায় বাংলা অনেক এগয়ে ছিল । তাই ভারতবষে'র নবজাগরণের 
ক্ষেত্রে বাংলার ভূঁমকাকে তুলনা করা যায় ইউরোপয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে ইতালির 
'ভূমিকার সঙ্গে । 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাঙালীরা যে একটা বিশিষ্ট স্হানের 
'আধকারণ বলে স্বীকৃতি পেয়ে থাকে, তা মূলত আধুনিক কালে বাংলায় বিভিন্ন 
সামাজিক, ধমপর, সাহিত্যগত এবং রাজনোতিক কাজকমে'র এই বিপ্ল সমৃদ্ধির 
সঙ্গেই সম্পকযুস্ত । আজকের দিনে যখন আমাদের জীবনের সবক্ষেত্রে মাথা 
'তুলে দাঁড়াচ্ছে অনৈক্যের বিপদ, তখন আমাদের অতাঁত কণাঁতকে স্মরণ করা, 
বিভিন্ন সংগ্রাম ও সাফল্যের পর্যালোচনা করাটা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
'কাজ হয়ে ওঠে । এইসব কাঁতি, সংগ্রাম ও সাফল্া আমাদের এক গৌরবময় 
খএীতহ্য, অথচ এগুলোকে আমরা প্রায় িস্মতই হতে চলেছি । 


'ীচটি পর্যাস্ব 


এখানে আমরা শুধু ঘটনাবলীর একটা ভাসাভাসা রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা 
'করছি। এই তথ্যগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি এই বিষয়টি নিয়ে লিখিত কিছ; 
সুপরিচিত গ্রচ্ছ থেকে। কিন্তু অন্যদের কাজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 
চিত এবং শহধমার বাহক বিষয়গুলোতে সীমাবদ্ধ কোন পর্যালোচনাও 
বিষয়টির ভূমিকা হিসেবে পাঁরগাঁণত হতে পারে । এরকম একটা প্রাথথামক 
পর্যালোচনার স্বাবধার্থে আলোচ্য যুগাঁটকে আমরা পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ 
করে ' নিযোছি। পর্যায়গলোর সময়পীমা নির্ধারণ করা হয়েছে কমবেশি 
“ঘথেচ্ছভাবেই । | 

১) ১৮১৫-৩৩ £ সহজতম সূচনাবিন্দুটা হচ্ছে ১৬১৫ থি্টাব্ৰ, বখন রাম- 
'মোহণ রায় কলকাতায় স্হায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এবং তাঁর 
এ্ীবনের আসল্প কাজগলোয় গুর্ত্বসহকারে হাত দেন। ১৮৩৩ শ্রীচ্টাব্ছে 


১০ 


ইংল্যাণ্ডে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয় এই প্যায়টি। তাঁনই ছিলেন এই 
পর্যায়টির আবসংবাদি কেন্দ্রীয় চরিত্র । 

২ । ১৮৩৩ ৫৭ £ রামমোহনের মৃত্যু থেকে শুরু করে ভারতখয় বিদ্রোহের 
সূচনা পযন্ত। 

৩। ১৮৫৭-৮৫ $ ভারতীয় বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত । 

৪। ১৮৮৬-১৯০& £ কংগ্রেসের স্‌চনা থেকে বঙ্গভঙ্গ পযন্ত । 

$। ১৯০৫-১৯ £ বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্বোলন থেকে শুরু করে অসহযোগ 
আন্দোলন এবং নেতা হিসেবে মহাত্মা গাম্ধীর অন্যায় প্যন্ত । 


১১ 


্‌ 
১৮১৫৩৩ 


রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ ) 

আমাদের সমাজব্যবস্থার নিশ্চল, অধঃপতিত ও পচ--্ধরা অবস্থা সম্বন্ধে তাঁক্ষা 
সচেতনতা, মানুষের প্রীতি গভীর ভালবাসা এবং মানুষের সবণঙ্গীণ 
পুনর্জ্জীবন ঘটানোর আকাও্খা, আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কাঁত এবং প্রাচ্যের 
প্রাচীন প্রজ্ঞা উভয়ের প্রাতই সমান গুরুত্ব দেওয়া এবং চারপাশের অবস্হার 
উন্নাতি ঘটানোর জন্য বহমুখাঁ অক্রান্ত প্রচেষ্টা এগুলোই ছিল রামমোহন 
রায়ের জীবন ও চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য । : 

সাফল্যের পারমাণ ও গুণের ক্ষেত্রে অথবা কাজকর্মের পারধর ব্যাপারে তাঁর 
সমসামায়ক কোন ব্যান্তই রামমোহনের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনান। নতুন 
চিন্তাভাবনা যে এক জাবনদায়ণ প্রেরণার ভূমিকা পালন করতে পারে, তার শ্রেষ্ঠ 
নিদর্শন আমরা খংজে পাই তাঁর রচনাপন্রে । সাম্প্রতিককালে যাঁরা তরি ন্যায্য 
সম্মান থেকে তাঁকে বগ্িত করার চেষ্টা করছেন, তাঁরা আসলে আমাদের দেশে 
রেনেসাঁসের তাংপধ" উপলব্ধি করার ব্যাপারে নিজেদের অক্ষমতারই প্রমাণ 


দচ্ছেন। 


অংশ্লেষণ 


[নিজের দণ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে প্রাচা এবং পাশ্চাত্যের সবোত্তম চিন্তাধারার একটা 
সংশ্লেষণ ঘটয়েছিলেন রামমোহন | তরুণ বয়সে বেনারসে থাকার সময় তিনি 
অধায়ন করেছিলেন চিরায়ত সংস্কৃত সাহিত্য । পাটনায় থাকার সময় গভর 
মনোযোগে অধায়ন করেছিলেন ফারসি ও আরবা' ভাষা । বাভন্ন প্রতান্ত প্রদেশে, 
“সমতলে এবং পার্বতা অঞ্চলে” দভ্রমণকালে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন বিভিন্ন 
প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে, এমনকি তিব্ধতের বৌদ্ধ মতবাদ ও জৈন মতবাদের 
সঙ্গেও । 

পরবতশকালে ইংরেজ চিন্তাধারা এবং পাশ্চাতা সংস্কৃতিকেও তিনি আয়ন্ত করেন 
নিপৃণভাবে | থিুষ্টিয় ধমঁয় রচনাপরেও তাঁর যথেষ্ট বৃংপান্ত ছিল এবং সেই 
কারণে ইংরেজ ও আঘেরিকান একেশ্বরবাদাঁদের শ্রপ্ধাও তিন অন করে- 
ছিলেন । বেচ্হাম এবং রস্কো-র মতো অগ্রপর চিন্তানায়করা তাঁকে নিজেদের 
সমকক্ষ সতাঁ্বলে ম্বাঁকৃতি দিয়েছেন । সম্মান জানিয়েছেন ফরাসী পণ্ডিতরাও ! 
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কিন্তু রামমোহন কোনদিনই নিজের দ্‌রকঞ্পনার বম্ধডোবায় আবদ্ধ চিন্তাবিদ 
ছিলেন না, তান ছিলেন তাঁর দেশের জনসাধারণের স্বার্থরক্ষক ৷ মানুষের 
উচ্জবল ভাঁবষ্যতের নিভূ'ল 'দিশাকে সামনে রেখে তাদের অবস্থার উন্নতিসাধনের 
জনা নিরন্তর কঠোর সংগ্রাম চাঁলয়ে গেছেন তিনি । 


ছিন্দু একেশ্বরবাদের পক্ষণমর্থন 


বাল্যকাল থেকেই অধোঁন্তক গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর ছিলেন 
রামমোহন । সমালোচনার দাপটে উত্যন্ত হয়ে উঠতেন তর মা-বাবা । কিছুটা 
বড় হয়ে ওঠার পরই তান পারবারের থেকে আলাদা থাকতে শুর? করেন, কারণ 
তাঁর পাঁরবাঁতিত অভ্যাস ও মতামতের সঙ্গে পরিবারের অমিল দেখা দিতে শুরু 
করে। তাঁর বয়স যখন শের কোঠায়, তখনই তিনি ফারসি ভাষায় রচনা করেন 
'একেন্বরবাদণদের প্রাত উপহার” (01৮0০ 14০0০061515 )। এই রচনায় তিনি 
প্রমাণ করার চেগ্টা করেন যে সমস্ত ধর্মেরই স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে একে্বর- 
'বাদের দিকে, কিন্তু দ্ুভ্গগ্যবশত মানুষ চিরাঁদনই তাদের নিজের নিজের বিশেষ 
ধমধয় মতবাদ, উপাসনাপদ্ধাত এবং আচার-অনংচ্ঠানের ওপর জোর দিয়ে এসেছে 
এবং তার ফলে এক ধর্ম থেকে অন্য ধরন পৃথকই থেকে গেছে। 

কলকাতায় স্হায়ীভাবে বসবাস শুর করার পর ১৮১৫ সালেই তান গড়ে 
(তোলেন “আত্মীয় সভা" | এই সভার সঘে তাঁর চারপাশে জড়ো হয় কিছু 
আভিজাত ও নয়া-মধাবিত্ত উদ্ারনশীতবাদণী। রংপুরে কিছুদিন সরকারি পদে 
চাকর করার সময় নিজের ঘনিষ্ঞদের নিয়ে যেভাবে আলোচনা-সভার আয়োজন 
করতেন, এখন কলকাতাতেও এদের নিয়ে ঠিক সেভাবেই নিয়মিত আলোচনা- 
সভার আয়োজন করতে শুরু করেন রামমোহন । 

আঁশাঁক্ষত জনসাধারণের প্রাত ঘণা ও করুণার দরুন প্রাচীন হিন্দুধমে'র 
আধনিক বিকাতিগুলোকে নীরবে সহ্য করে যেতেন রামমোহনের সমসাময়িক 
বিদ্বান ও চিন্তাশপল ব্যান্তরা। কিন্তু রামমোহন এই বিকৃতিগুলোর বিরুদ্ধে 
রুখে দাঁড়ান সাহসভরে ॥ খোদ হিন্দু ধর্মগ্রল্ছসমহেই যে একেশবরবাদের কথা 
বলা হয়েছে, তা মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য ১৮১৫ থেকে ১৮১৭ সালের 
মধ্যে তিনি একটা সংক্ষিগ্তসার সহ বেদান্তের প্রামাণ্য বাংলা অনংবাদ প্রকাশ 
করেন এবং প্রধান পাঁচটি উপনিষদ অনুবাদ করেন বাংলাভাষাগ়্ ॥ ফলস্বরূপ 
১৮১৭ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে শঙ্কর শাস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় বিব্যালগুকার এবং 
'সংব্রঙ্ষণ্য শাস্নীর মতো গোঁড়া পণ্ডিতদের সঙ্গে এক প্রবল 'বিতকে জীড়য়ে পড়তে 
হয় তাঁকে । এই সময় তান এক গুচ্ছ বিতকমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই 
প্রল্ধগুলোয় নিজের বন্তব্যকে চমৎকারভাবে সপ্রমাণিত করেন তান । 

যে পুরোহিততদ্ মানুষের সামনে প্রচার করত কুসংস্কারাচ্ছয মূতিপ্‌জার 
'স্হূল ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থগূলোকে মাতৃভাষায় অনুবাদের চেস্টাকে নিরুৎসাহিত 
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করত,তার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন রামমোহন । তর 
এই প্রাতবাদ আমাদের প্রোটেস্ট্যাপ্ট বিপ্লবের নেতৃবন্দের কথাই স্মরণ কারয়ে 
দেয়। তিনি দেখিয়েছিলেন যে নাঁবচার ভান্ত সাধারণ মানুষের চারন্রে একটা 
হীনতার জন্ম দিয়েছে ৷ তাই মানুষকে এই “চাপ এবং দাসত্ব থেকে উদ্ধার 
করে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দোর উন্নীত ঘটানো”-কে নিজের কতব্য, বলেই মনে 
করেছিলেন তিনি । 

একেশ্বরবাের য্ান্তগ্রাহ্যতা এবং সম্ভাবাতার পক্ষে দাঁড়য়ে তিনি মৃ'তিপৃজার 
অযৌন্তকতা প্রাতপন্ন করেছিলেন, বলোছিলেন “এই মাতিপূজা সমাজের 
বনাসটা ধ্বংস করে দেয়” এবং নৈতিক সংস্কারের কাজে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় । 
এইসব য্যান্ত পেশ করার সময় রামমোহন জোর দিতেন সাধারণ বুদ্ধির ওপর 
এবং দন্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতেন অনা নানান জনগোষ্ঠীর কথা । যেকোন 
ধর্মগ্রন্ছেই ভুল থাকতে পারে, এবং প্রাচীন প্রথা পরিত্যাগ করার অধিকার 
মানুষের সহজাত, বিশেষত সেই প্রথা যাদ “নীতিহীনতা ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য 
ধ্বংস করার প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে ওঠে,” তাহলে তো বটেই এই হচ্ছে আমাদের 
দেশের রেনেসাঁসের যিনি পাথকৃখ, তাঁর আবিস্মরণীয় শিক্ষা । 


থিশ্চান ধর্মের উদ রনৈতিক পুনর্ব্যাখ্যা 

শুধুমান্ন একেশ্বরবাদকে নতুন করে তুলে ধরার মধ্যেই রামমোহনের নয়া- 
উদ্ারতাবাদ সীমাবদ্ধ ছিল না। শ্রিণ্ান ধম“ ও রখতিনগতি তখন আমাদের 
দেশে প্রবেশ করতে শর; করেছে। এই ধর্ম ও তার রখাতনশীতকেও নতুন চোখে 
যাচাই করেন তিনি । 

১৮২০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'যাঁশুর অনুশাসন” (1:5০ ০1 79909 ) 
এই রচনায় তান ষাঁশু থিন্টের নোতিক বাণীর থেকে থ্রিশ্চান ধমের নিদিষ্ট 
মতবাদ্কে ও অলোকিক গালগঞজ্পগুলোর ওপর বিশ্বাসকে আলাা করেছেন । 
[তানি বলোছলেন, প্রিণ্গান ধর্মের যা নোতিক শিক্ষা, তা ভার আঁধাবদ্যক ঈশ্বর- 
তত্তেবের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । তাঁর এই বন্তব্য শুনে থিশ্চান ধর্স- 
প্রচারকরা এই দুঃসাহসী অধ্রিশ্চানটির বিরদ্ধে জেহাথ ঘোষণা করেছিল £ 
নিজের বন্তব্যের সমর্থনে রামমোহন ১৮২০ থেকে ১৮২৩ সালের মধ্যে 
পণ্রশ্চানদের প্রাত আবেদন" শীষক তিনটি নিবন্ধ লেখেন। প্রিশ্চান 
ধর্মপ্রচারকরা যে মানুষের একেবারেই অপরিচিত নানান অন্ধাব*্বাস ও রহস্যময় 
বিষয়ের প্রচার করতেন, তার বিরুণ্ধে প্রাতবা৭ করোছিলেন তিনি । থশ্চান ধমের 
মূল শান্ত যে ভালবাসা, সেই ভালবাসার নিদর্শন সব্বালত প্রিত্টের জাবন- 
কাহিনীর বলে ধম্প্রচারকরা বেশি করে জোর দিতেন থ্রিষ্টের চরিঘ্রের ওপরে-_ 
এর বিরহদ্ধেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল রামমোহনের লেখনীতে ॥ নিজের রচনা- 
পন্রে তিনি তাঁর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন বহু-ঈশ্বরধাদের ওপর । তাঁর, 
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বন্তব্যে প্রভাবিত হয়ে শ্রীরামপুর মিশনের আডাম নামক জনৈক মিশনারি 
পরিণত হয়েছিলেন একেম্বরবাদীতে । 

১৮২১-২৩ সালের মধ্ো প্রকাশিত ব্রদ্ধানক্যাল ম্যাগাজনে' ( 8191)008101091, 
11885217 ) তিনি ভারতবর্ষের সবেণত্ুম এীতহ্যগুলোর প্রাত নিজের গভীর 
ভালবাসার কথা বান্ত করেন । সেইসঙ্গেই তিনি স্বদেশের পক্ষ থেকে প্রাতবাদ 
জানান ধর্মীস্তরণের কাজে ব্যাপ্ত [শ্র্চান ধর্মপ্রচারকদের বিরদ্ধে, ধারা 
“এদেশের দরিদ্র, ভীর; ও নিরহঙ্কার বাসন্বাদের” আঁধকারে হস্তক্ষেপ করছিল 
এবং য্বক্তিতকের পথ পারত্যাগ করে গ্রহণ করেছিল এদেশীয় ধর্মকে বদু'প করা- 
আর ধর্মীস্তারতদের সামনে বিভিন্ন পাঁথব লাভের টোপ তুলে ধরার পন্হা। 
হন্দ্ একেম্বরবাদ্ের উন্নত চিন্তার পক্ষে দাঁড়য়ে প্রিশ্চান ধর্মপ্রচারকদের 
মতবাদের 'বদ্রান্তগুলো উদ্বাটন করতে শুর করেছিলেন রামমোহন । এত 
চমৎকারভাবে এই কাজটা করোছলেন তিনি ধার ফলে ইংরেজ ও আমেরিকান: 
একেম্বরবাদারাও শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর প্রাতি। এর প্রমাণ খে 
পাওয়া যায় রামমোহনকে লেখা তাদের 'চাঠিপন্রের মধ্যে এবং রামমোহন সক্ম্ধে, 
তাঁদের বিভিন্ন প্রশংসাসৃচক মন্তব্যের মধ্যে । 

ধিম্চান ধমের প্রকৃত আদর্শের বিরোধী ছিলেন না রামমোহন । ভারতবাসীর 
ওপর এই আদর্শের এক শুভ প্রভাব আছে বলেই মনে করতেন তিনি। 
বাইবেলের সুসমাচারগনলোর বাংলা অনুবাদের কাজে শ্রীরামপ্রের কয়েকজন 
মিশনারিকে তিনি সাহায্যও করেছিলেন । ১৮২১ সালে তিনি গঠন করেন 
“একেম্বরবাদাী কামিটি' এবং আডামকে একজন ধ্রিশ্চান ধর্ম-প্রচারকের ভূমিকাতেই 
রাখার ব্যবন্থা করেন । শ্রীরামপুর মিশনের উপাসনামূলক কাজকর্ম, বিদ্যালয়: 
এবং ছাপাখানা চালানোর কাম্েও সাহায্য করতে থাকে এই কমিটি। স্কটিশ 
[মিশনারি ডাফং যখন ১৮৩০ সালে “ঈশ্বরহীন' শিক্ষার বিরুদ্ধে জেহা্ঘ ঘোষণা 
করেন, তখন তাঁকেও নানাভাবে নাহাধ্য করেন রামমোহন । কিন্তু মিশনারিদের, 
উপদেশের আধাবদ্যক দ্‌বেণধ্যতা এবং তাদের প্রচারের মধ্যে অস্তাঁনহিত. 
অশোভনতাকে মেনে নিতে রাজি ছিল না তাঁর যুন্তিবাদী আধুনিক মন। তাঁর 
প্রগাঢ় শিক্ষা ও গভীর মনন তাঁকে এমনকি ধ্রিশ্চান ধর্মের মতো একটা বিদেশী. 
ধম আন্দোলনের মধ্যেকার আধুনিক মানবতাবাদী প্রবণতারও অন্যতম, 
পাঁথকৃতে পরিণত করেছিল । 


ব্রাহ্ম আন্দোলনের ভিতিস্থাপন 


রামমোহনের দ.ম্টিভঙ্গ কিন্তু কেবলমাত্র সমালোচনামূলক বা নোতিবাচক ছিল, 
না। [হন্দু একে্বরবাদের সবোত্তম এ্ীতহাগুলোর ভিত্তিতে একটা বিশ্বজনীন 
ধর্মগড়ে তোলার দিকে এগিয়ে চলেছিলেন তান । শবনম আঁভভাবন' (12810919 
98886511005, ১৮২০ ) রচনায় তিনি ঘোষণা করেন একেম্বরে বিশ্বাসী প্রাতিটি 
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মানুষই তাঁর সমধমণ। ১৮২৫ সালে রচিত “উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধাঁত 
(11561601 7%109065 ০1 ৬/0151)17) রচনায় [তন ভিত্ধমের মতামত সম্বন্ধে 
'গভাঁর সহনশীলতার ওপর জোর দেন । 

আত্মীয়সভার আলোচনায় কিংবা একে*্বরবাদী কমিটির আনয়ামিত কাজকর্মে 
সমুষত্ট হতে পারেননি রামমোহন । তাই তিনি এবং তার অন:গামীরা ১৮২৮ 
সালের ২০ আগস্ট ্রাঙ্গদভা নামে এক নতুন একেন্বরবাী সংগঠন প্রাতজ্ঠ। 
করেন । ১৮৩০ সালের জানযয়ার মানে প্রাতাঁঞ্ভত হয় এক নিয়ামত উপাসনাগূহ, 
যাকে আমরা রামমোহনের ধমশুয় চিন্তাভাবমার সবেশচ্চ রুপ হিসেবে চিত 
করতে পারি । এই উপাসনাগৃহের দলিলেই সবথ্যাত শ্রা্ধ আন্দোলনের প্রথম 
'নীতিগুলো নিদিষ্ট করা হয় । বাংলার জীবনযান্রায় এই আন্দোলন দীর্ঘকাল 
'ধরে একটা গরত্বপর্ণে প্রভাবের ভুমিকা পালন করে গেছে। 


"গতী প্রথা”-র বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


রামমোহন শুধমান দার্শানক, সমালোচক বা ধর্ম-সংস্কারকই ছিলেন না। 
সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তান ছিলেন এক অনমনীয় যোদ্ধা এবং সামাজিক 
কারণে নিধণাতিতদের মুখপান্র । সতগদাহ অর্থাৎ 'হন্ধয [বধবাদের প্যাড়য়ে 
মারার অমানাবক প্রথার বিরুদ্ধে তার এাতহাসিক সংগ্রামই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
জোর করে সতাঁদাহ বন্ধ করলে যে তা গণ্ডগোল দেখা দেওয়ার আশঙ্কা 'ছিল, 
সে ব্যাপারে কিছুটা উদাসীন এবং কিছুটা ভীত 'ছিল ইংরেজ শাসকরা । এই 
প্রথার “অপব্যবহার”-এর বিরুদ্ধে যে আইন তারা চাল; করোছল, তা ছিল 
নিতাই অকাষকর, এমনাঁক খ আইনের মধ্যে এই দানাবক প্রথা একটা নীরব 
সমর্থনই সস্ত ছিল । 

১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে প্রায় ৮ হাজার সতাঁদাহের ঘটনা সরকারিভাবে 
নাথভুন্ত হয়েছিল । ১৮১৮ থেকে ১৮২৯-এর মধ্যে প্রকাশিত তিনাঁট রচনায় এই 
হত্যাপ্রথার বিরুদ্ধে তঁব্র প্রাতবাদ ধ্ৰানত হয় রামমোহনের কণ্ঠে । সবোত্তম 
ধম গ্রন্ছাি থেকে সতীদাহের বিরদ্ধে বিভিন্ন উদ্ধৃতি উদ্ধৃত করেন তান। 
সেই সঙ্গেই জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন মানুষের বিচারশান্ত এবং শুভবৃদ্ধিকে । 
মর্ধাদাহীন হিন্দ; নারীদের পক্ষে দাঁড়য়ে তান প্রচ্ড সমালোচনা করেন হন্দু 
পুরুষদের সমবেদনাহণীন মনোভাবের ॥ 

অবশেষে ১৮২৯-এর ৪ ডিসেম্বর তারিখে. সতাঁদাহ প্রথাকে নাষদ্ধ ঘোষণা করেন 
বেশ্টিৎক। প্রাতবাদে ফেটে পড়ে গোঁড়া হিন্দুরা ৷ সেই সময় সরকারের হাত শস্ত 
করার জনা রামমোহন একটা ডেপুটেশনের ব্যবস্থা করেন এবং ৩০০ জন হিন্দুর 
চ্বাক্ষারত একটা 'ববৃতি প্রকাশ করেন । ১৮৩০ সালে 'ফ্যান্তসমূহের সারাংশ" 
(4050500 01 21800)6019 ) নামে একাটি নিবষ্ধও প্রকাশ করেন তিনি। 
বেশ্টিত্কের প্রদত্ত আদেশ যাতে কোনভাবেই প্রত্যাহাত না হয়, তার জন্য পালণ- 
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মেস্টের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠানোরও ব্যবস্থা করেছিলেন রামমোহন। 


নতুন শিক্ষা 


শিক্ষাগত সংস্কারের ব্যাপারেও পাঁথকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন রামমোহন । 
১৮১৬ সালের সেই আলোচনাগুলোর সঙ্গে তান যুস্ত ছিলেন, যেগুলোর ফল 
[হসেবেই ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ার স্হাঁপিত হয়েছিল স্াবখ্যাত হিন্দু 
কলেজ । কিন্তু তাঁর “ধমণবরোধাী” দ-ষ্টিভঙ্গী এবং মুসলমানদের সঙ্গে ঘানিষ্ঠ 
মেলামেশার অঞ্ৃহাতে তাঁকে কাঁমাটিতে রাখার বিরদ্ধে প্রাতবাদ করেছিলেন 
অর্থবান গোঁড়া হিন্দুরা । নতুন আলোক লাভ করার জন্য উদগ্রীব এ দেশের 
তরুণদের কাছে পাশ্চাত্য শিক্ষা পেশছে দেওয়ার এই প্রথম সাচ্চা প্রচেষ্টা 
যাতে কোনভাবে ব্যাহত না হয়, তার জন্য তৎক্ষণাৎ কমিট থেকে সরে দাঁড়ান 
রামমোহন । 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য তিনি নিজে একটা আংলোশহম্ৰ্‌ 
বিদ্যালয়ও চালাতেন । জানা যায়, এই বিদ্যালয়ের পাঠসূচীর মধ্যে ছিল 
বলাবদ্যা ও জ্যোতিবিপ্যা, ভল-তেয়ার ও ইউক্রিড। ১৮২৫ সালে তিনি 
প্রাতিত্ঠা করেন বেদান্ত মহাবিদ্যালয় । এখানে তিনি প্রাচ্যের প্রজ্ঞার সঙ্গে 
পাশ্চাত্যের শিজ্প ও বিজ্ঞানকে মেলানোর চেষ্টা করতেন । ১৮২৩ সালে তিনি 
স্কটল্যান্ড আযসেম্বাঁলর চার্চের কাছে আবেদন করেন যোগ্য শিক্ষক পাঠানোর 
জন্য । বাংলায় স্কটিশ শিক্ষা প্রাতত্ঠানের সচনা করার জন্য ১৮৩০ সালে 
বাংলায় আসেন ডাফ ॥ তকে নানাভাবে সাহায্য করেন রামমোহন । 

সবথেকে গর্ত্বপূর্ণ হচ্ছে লর্ড আমহাস্টের কাছে লেখা তাঁর ১৮২৩ সালের ১১ 
ডিসেম্বরের সংবিখ্যাত চিঠাট ॥ এই চিঠিতে তিনি একটি শিক্ষা নাতি প্রণয়নের 
ওপর জোর দেন । মূলত রামমোহনের এই চিঠিটিকেই সরকারি কাধক্রমের 
ভন্তি হিসেবে গ্রহণ করেন বোশ্টিগক এবং মেকলে-_অবশ্য অনেক দোঁরতে, ১৮৩৫ 
সালে। এ চিঠিতে রামমোহন আবেদন করেছিলেন যে প্রাক-বেকন?য় পদ্ধাততে 
সক্ষম ব্যাকরণ আর আধিবিদ্যক গবেষণার মত ধ্রপদ্দী বিষয়ের বদলে কারকরা 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন করা হোক, কারণ এঁ-সব গবেষণাকে আয়ন্ত 
করার জন্য ছারা প্রায় বার বছর ধরে কয়েকটি মৃত ভাষায় কাজপনিক শিক্ষা 
শনয়ে কসর করতে বাধ্য হয়। 

রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়গুলোতে তখন ষে ব্যবস্হা চালু ছিল, তারই বিরুদ্ধে 
এই কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়োছিলেন রামমোহন । এ্র-সব কলেজে তখন 
শুধূমাল সংস্কৃত, আরবী বা ফারসী ভাষাই পড়ানো হত। প্রাচাভাষাবিদদের 
কাছে-_যাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের ব্যাপারে আগ্রহ 
'ইউরোপয় পণ্ডিতরাও-_এই ব্যবস্হাটা খুবই পছন্দসই ছিল। কিন্তু রামমোহন 
পাশ্চাত্য থেকে নতুন শিক্ষা আবাহনের পথ প্রস্তুত করে চলোছিলেন, যে শিক্ষা 
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এ দেশের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সচনা করেছে এবং আমাদের জাবনষাণ্রাকে 
পরিচালিত করেছে এক নতুন লক্ষ্যে । 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 


বাংলা গদ্যের অন্যতম প্রবর্তক হিসেবেও রামমোহনের নাম উচ্চারিত হয়। 
মিশনারি কেরি এ প্রচেষ্টা আগেই শুরু 'করেছিলেন। ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির 
কর্মকর্তাদের 'নদেশ দিত যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, সেখানকার বাংলা 
বিভাগের প্রধান পদে কেরি নিষুন্ত হন ১৮০১ সালে । গদ্যের প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে 
বাংলা ভাষাকে একটা আনা্দন্ট প্রাকৃতভাষার স্তর থেকে একটা নিয়ামত 
সংনির্দঘ্ট ভাষায় উন্নীত করার প্রচেষ্টা শুর করেছিলেন কোর এরং সে কাজে 
নিজের চারপাশে জড়ো করেছিলেন বেশ ?কছ পণ্ডিতকে। 

১৮০১ সালে কোরি প্রকাশ করেন 'কথোপকথন') (9০০ 01101919809 ), এ 
সালেই প্রকাশ করেন 'বাংলা ব্যাকরণ" এবং ১৮১৫ থেকে ১৮২৫-এর মধ্যে প্রকাশ. 
করেন একটি “অভিধান” | ছাপার জন্য বাংলা হরফেরও ব্যবস্থা করেন তিনি এবং 
১৮১৮ সালে প্রকাশ করেন প্রথম বাংলা সংবাদপন্র--পাস্তাহক “সমাচার 
দর্পণ ।' তাঁর পাঁরমস্ডলের অন্যতম পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় 'বিদ্যালঙ্কার ১৮০২-১৭ 
সালের সময়কালে গদ্যরণীত নিয়ে নানান পরপক্ষা-নিরবক্ষা মলান। 

এই ক্ষেত্রটিতেও পাঁথকৃতের ভূঁমকা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান রামমোহন । 
১৮১৫ সাল থেকে প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন অনুবাদ, ভূমিকা এবং গবেষণামূলক 
প্রবন্ধগ্ল__সংস্পম্ট ও বালিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গীতে যেগুলি সমদ্ধ_বাংলা গদ্যকে 
এক নতুন উৎকষণতা দান করোছল এবং প্রমাণ করেছিল যে গুরহগম্ভপর বিষয়কে 
চমৎকারভাবে প্রকাশ করার মাধাম হিসেবে বাংলাভাষাও অচল নয়। বাংলা- 
ভাষায় লিখিত রামমোহনের বিতর্কমূলক রচনাগুলিতে সাধারণ মানুষকে 
শ্বানের আলোয় উদ্ভাসত করে তোলার জন্য তাঁর আকাঞ্খাটা ফ্‌টে উঠেছে 
স্পঙ্টভাবে | সংবাদপন্রের জন্য লিখিত তাঁর রচনাগুলিও একইরকম শিক্ষামূলক । 
নিজের রচনাপন্নে তিনি পাশ্চাত্যের ধাঁচে ষতিচিহ ব্যবহার করতেন । ১৮২৬. 
সালে প্রকাশিত তার 'বাংলা ব্যাকরণ, গ্রচ্ছাটি আধুনিক বিশেষজদেরও প্রশংসা 
অজন করেছে । 


জাতীয় সচেতনতা এবং সংস্কারের জন্য সংগ্রাম 


জীবনের নতুন আদর্শে উদ্দণপ্ত রামমোহন সামন্ততান্িক যুগের একান্ত উপযোগণ 
নাক্কিয়তার এরীতিহ্য থেকে ব্লমশই ঘুরে সরে যাচ্ছিলেন । বেদান্ত সম্বন্ধে 
মানুষের আগ্রহকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার যে আন্দোলন তান শুরু 
করেছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি বলতেন যে মানুষের সৃখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নাত 
ঘটানোর জন্য এরং সমাজের বিভিন্ন অংশকে এঁক্যবম্ধ করার জন্যই এ আন্দোলন। 
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[তিনি শুর; করেছেন । কোন মাধ্যমের সাহাষ্য না নিয়ে নিজেই ঈশ্বরের উপাসনা 
করার ব্যাপারটাকে তিনি দেখতেন পুরোহিততন্দ্রের স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্তির 
প্রতীক এবং মানুষের পরস্পরের সঙ্গে দ্র তৃত্ববে!ধ উপলব্ধি করার উপায় হিসেবে । 
তাঁর প্রাতবাদ্দ ধ্বানত হয়েছিল সমাজকাঠামোর ওপর মূর্তিপুজার অশুভ 
প্রভাবের বিরুদ্ধে এবং জাতিভে প্রথার বিরদ্ধে, “যে জাতিভেদপ্রথাই হচ্ছে 
আমাদের অনৈকোর মূল কারণ 1” 

স্বদেশের মধ্যে থেকে সংস্কারক হিসেবে কাজ করতে হলে “জাতিচ্ভাত” তক-াটা 
যে কিছুতেই গায়ে এটে নেওয়া চলবে না, সেটা তিনি উপলব্ধি করোছিলেন। 
তা সন্তেবও ১৮২৭ সালে তিনি 'বিজুস্‌চী'র অনুবাদ করেন । রচনাটিতে 
জাতিভেদ প্রথার তীব্র সমালোচনা বিধূত হয়েছে । ১৮২৮ সালে লেখা একটি 
চিঠিতে তিনি লেখেন যে এই জাতিভেদ প্রথাই মানুষকে দেশপ্রেমের চেতনার 
উদ্দী*্ত হয়ে উঠতে বাধা দিয়েছে এবং “মানুষের রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা ও 
সামাজক স্বাচ্ছন্দ্যের জনয” ধমরয় সংস্কারসাধন একান্তই জরুরাঁ, কারণ ধর্মের 
চলতি ব্যবস্থাটা “মানুষের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার পক্ষে খুব একটা 
মানানসই নয় ।” 

ইংরেজ শাসনের অবসান ঘাঁটয়ে জন্ম নিচ্ছে এক স্বাধীন ভারতবর্ষ-_ এ দশ্য যেন 
চোখের সামনে দেখতে পেতেন রামমোহন ॥ ফরাসাঁদেশীয় জ্যাকেমো-র সঙ্গে 
সাক্ষাতকারে, স্যাপ্ডফোড মার্টনের সঙ্গে আলোচনায় এবং ক্লুফোড কে লেখা 
১৮২৮ সালের ১৮ আগস্টের চিঠতে নিজের এই ভাবনার কথা ব্যন্ত করেছেন 
[তান। রামমোহন অনুভব করেছিলেন যে ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষে এক মধ্যবিভ্ত 
শ্রেণীর জন্ম দিচ্ছে এবং এই শ্রেণাঁর নেতৃত্বেই গড়ে উঠবে স্বাধীনতার লবণত্বক 
আন্দোলন । 

সংবধানগত প্রশ্নে আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারেও রামমোহন এদেশের 
অন্যতম পাঁথকৃত। ১৮২৩ সালের সংবাদপত্র সংকান্ত অধ্যাদেশের (1685 
01008706) বিরুদ্ধে তিনি সংপ্রম কোটে'র কাছে একটি স্মারকলিপি এবং 
1কং ইন কাউীন্সিলের কাছে একটি আবেদনপন্ন পাঠিয়েছিলেন । এই আবেদনপত্র 
অবাধে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন রামমোহন । 
আবেদনপন্রটির সুললিত ভাষা আমাদের মিলনের 'আযরিঅপ্যাগাহীটিকা'-র 
(41500981108) কথা স্মরণ কারয়ে দেয় । ১৮২৭ সালের জহর আইনের 
(এট 4০0) অন্তনিশিহত বৈষমোর বিরুদ্ধে এবং ১৮৩০ সালে থাজনাহান- 
জাঁমর ওপর কর বসানর জন্য সরকারের প্রচেষ্টার বিরহদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ 
করেছিলেন । ১৮৩৩ সালে ইস্ট হীন্ডযনা কোম্পানির সনদ সংশোধনের 
প্রাকালে যে আন্দোলন দেখা দিয়োছিল, তার সঙ্গেও যুস্ত ছিলেন রামমোহন । 
কোম্পানির বাঁণাঁজ্যক আঁধকারের বিলহস্তি এবং রপ্তানির ওপর বিপুল 
শুঙ্ষের অবসান দাবী করেছিলেন তিনি । দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া, 
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কোম্পানির বিবাদ চলার সমায় রামমোহন সম্রাটের পক্ষে থেকে আবেদন জানান 
ইংরেজদের জাতণয় বিশ্বাস ও ন্যায়বোধের কাছে এবং সামাগ্রকভাবে বিশ্ব- 
জনমতের কাছে। 

জনমত গড়ে তোলার জন্য একাঁট বাংলা আর একটি ফারসাঁ সা*্তাহিক পান্রকা 
প্রকাশ করতে শুর করেছিলেন রামমোহন-১৮২১ সালের শেষ দিক থেকে 
“সম্বাদ কৌমহদ' এবং ১৮২২ সালের প্রথম দিক থেকে পমরাত-উল-আখবার? | 
১৮২৩ সালে সংবাদপন্র সংক্রান্ত অধ্যাদেশের প্রাতবাদে শেষোল্ত পিকাটির 
প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিন । চল:তি ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে মানুষকে 
শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি আঁবরাম চেখ্টা চালিয়ে গেছে এই দুটি 
পান্রকায়। 

কোন কিছংকে ন্যাধ্য মনে করলে তার সমথণনে নিভর্শক চিত্তে উঠে দাঁড়াতে কথনোই 
কুণ্ঠিত হতেন না রামমোহন । "নারীদের প্রাচণন আধকার; (40০1606 [২12109 
০01 0)6 [86119163, ১৮২২) শীর্ষক একটি প্রবষ্ধে তিনি বিধবা মা এবং আবিবাহতা 
বা বিধবা কন্যাদের আইনগত যাবতীয় ব্যাপারে প্রুষদের ওপর নিভ'রশীলতার 
তৎকালীন নিয়মের বিরোধিতা করেন এবং নারীদের জন্যও সম্পত্তির আধকার 
দাবি করেন । পুরুষদের বহ্াববাহের রঁতিও তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে 
ওঠে । নার-পুরষের জনা সমান, সমদশশ আইনের প্রবস্তা রামমোহন তাঁর 
আরেকটি রচনায় সম্পত্তির অবাধ হস্তান্তরের স্বপক্ষে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। 
রচনাঁটর নাম 'বংশগত সম্পত্তিতে 'হন্দদের আধকার' (18105 ০1 1310000 
9৬০1 4১100969081 107006115, ১৮৩০) ॥ 

সমদ্রযান্রা সম্বন্ধে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে বিদেশেও পাড় দেন 
দুঃসাহসী রামমোহন ॥ ১৮৩১ সালে রাজস্ব ও 'বিচারব্যবস্থা, রায়তদের অবস্হা 
এবং সামগ্রকভাবে ভারতবষের ঘটনাবলা সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবৃতি তিনি পেশ 
করেন ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের কাছে। কৃষকদের দুরবস্হা এবং জমিদারণ 
অপশাসনের বিরদ্ধে প্রাতবাদ ধর্ানত হয় তাঁর কণ্ঠে । তিনি দ্বাব করেন-_ 
-খাজনার নাঁদিছ্ট তালিকা প্রকাশ করতে হবে, প্রকৃত কৃষকদের জন্য চ্ছায়ী কর- 
নরধারণ করে দিতে হবে এবং গঠন করতে হবে একটা কৃষকবাহনশ । শাসন- 
তাম্ত্রিক সংস্কারের একটা কর্মসূচী পেশ করেন তান, যা পরবতশকালে 
ভারতবর্ষের সংবিধানগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবিখ্াযাত হয়ে ওঠে । বিভিন্ন 
সরকার বিভাগের (56:51065 ) ভারতীয়করণ, বচারবিভাগের থেকে শাসন- 
বিভাগকে পৃথক করা, জযরিদের দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা করা প্রভাতি বিষয় স্থান 
পেয়েছিল এই কর্মসূচীতে । 


'আস্তর্জাতিক সহানুভূতি ও যোগাযোগ 
-ব্লামমোহনের চারঘের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আন্তর্জাতিক বিষয়ে তর 
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প্রগাঢ় উৎসাহ এবং পৃথিবাঁর সমস্ত জায়গার প্রগতিশীল আন্দোলন সম্বন্ধে 
উপলাধ্ধ ও মমত্ববোধ। যুবক বয়সে রংপূরে থাকার সময়ই ইউরো পিয় রাজনীতি 
সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসৃক ছিলেন তিনি। ত1র বন্ধু এবং উপরওয়ালা 'ডিগ্াঁব 
জানিয়েছেন-_ প্রথমাকে নেপোলিয়নকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন রামমোহন, কিন্তু 
সম্রাট মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করছেন অনুভব করার পর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিবর্তন ঘটে। 

গত শতাব্দীর বিশের দশকে তাঁর সংবাদপন্রগলোতে চৈনিক প্রশ্ন, গ্রাঁসের 
সংগ্রাম এবং গ্রামের বাইরে থাকা জমিদারদের শাসন ও এক-দশমাংশ খাজনার 
চাপে নংয়ে পড়া আয়ারল্যান্ডের দঃদরশা প্রভৃতি চলতি বিষয় নিয়ে নিয়ামত 
আলোচনা থাকত ॥ ১৮২১ সালে নেপল-সের বিপ্লব বাথ-হওয়ার সংবাদ শুনে 
নিজের সমস্ত প্‌বশীনধারত কাঞ্জ বাতিল করে 'দিয়োছিলেন বিষম রামমোহন । 
১৮২৩ সালে স্পেন-অধিকৃত আমেরিকায় বিপ্লবের সংবাদ শুনে উৎফুল্ল রামমোহন 
এ |বপ্লবের সম্মানে একটি গণভোজের ব্যবস্থা করেন। 

তাঁর আন্তজাতিক যোগাযোগের পরিধিটা স্পঙ্টভাবে বোঝা যায় একটি ঘটনা 
থেকে- স্প্যানিশ ভাষায় লিখিত নতুন সংাবধান সম্বলিত একটি গ্রন্য উৎসগ' 
করা হয়েছিল তাঁর নামে । ১৮৩০ সালে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের সংবাদ 
শোনার পর ণতাঁন আর অন্য কোন বিষয় নিয়ে ভাবতেন না বা কথা বলতেন 
না।” ইংলাণ্ড যাওয়ার পথে কেপ ঢাউনে বিপ্লবের তেরঙা ঝান্ডা লাগানো 
কিছ ফরাসী রণতরশ তার নজরে পড়ে এবং তিনি এ রণতরাঁগুলি পারিদর্শনের 
জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন-__যাঁদও সে সময় একটা দূ্ধনার দরুন তিনি সামীয়ক- 
ভাবে গঙ্গ্‌ হয়ে পড়েছিলেন । দক্ষিণ আফ্রিকার উপকুলে অল্প সময় থাকার 
মধ্যেই িশ্বাবদ্যালয় তহবিলে সাহায্য করেছিলেন রামমোহন । 

[বপরণত দিক থেকে আসা একটি জাহাজ তাঁদের জাহাজের পাশ দিয়ে যাওয়ার 
সময় জানিয়ে ঘায়- ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে সংসকারবিষয়ক বিলটি (7২০০1 
8111) অনৃমোদিত হতে চলেছে । আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন রামমোহন । 
ম্যাণ্স্টোরের শ্রীমকদের তান আভনন্দন জানান “সংস্কার হোক বরাবরের জন্য” 
বলে। ইংল্যান্ডের সংস্কারপচ্ছখী আন্দোলনকে তিনি ণনযায়-অন্যায়ের মধ্যে 
সংগ্রাম” বলে মনে করতেন। সংস্কারাবষয়ক বিলাঁট বাতিল হয়ে গেলে 
ইংরেজদের সঙ্গে সমস্ত যোগযোগ ছিন্ন করার কথাও ভেবে রেখোছিলেন তিনি ॥ 
বিভিন্ন রাস্ট্রের মধ্যে অবাধ আদান-্রদানের সমর্থনেও সরব হয়েছিলেন 
রামমোহন ॥ আন্তজাতিক সম্পকে ক্ষেত্রে বাভন্ন বিবাদের সমাধান করার জন্য 
একটি ইঙ্গ-করাসি কংগ্রেসের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তিনি। ভারতবষে'র 
জাতণয় সচেতনতায় প্রায়শই বে সঞ্কীণ“তার ছায়া দেখা গেছে, তা থেকে তিনি' 
মুন্ত ছিলেন। তাঁর সুস্পন্ট উপলব্ধি এবং স্বাধীনতার প্রতি গাভীর ভালবাসার: 
কাছে এসব সঞ্ফষণর্ণতা ছিল নিতান্তই অঞ্থহাঁন। 
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রামমোহন রায়ের সহযোগীরা 


বাংলার রেনেসসে রামমোহনের পথিকৎসলভ ভুমিকা, তাঁর নানামুখা দ-স্টিভঙ্গী 
এবং আজকের দিনে তাঁকে হেয় করার বিক্ষিগ্ত কিছ; প্রচেত্টা-এইসব কারণেই 
রামমোহন রায়কে নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা করতে হল আমাদের । কিন্তু 
রামমোহন নিজেও ছিলেন তাঁর যুগেরই ফসল । এ কথার সতাতা প্রমাণের জন্য 
একটি তথ্যই যথেম্ট-_তাঁর চারপাশে সবসময়ই কিছ; ঘানত্ঠ সহযোগাঁ ও 
সহযোদ্ধাকে পেয়েছেন রামমোহন | রংপুরের মণ্ডলণ, ১৬১৫ সাল থেকে শুর 
হওয়া আত্মীয় সভা, ১৮৯৮ সালের ব্রাহ্মদভা এবং সামাজিক অথবা সাংবধানিক 
সংস্কারের জন্য আন্দোলন- এগুলি আনিবাষভাবেই উচ্চাবন্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণধর 
কিছ; সংখ্যক উৎসাহী মানুষকে আকর্ষণ করেছিল । এ থেকেই বোঝা যায় যে 
' সেই সময়টা পাঁরবর্তনের পক্ষে যথেম্টই পারপন্ত হয়ে উঠোছিল। 


ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২ ) 


নতুন শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে রামমোহনের সহযোগী হিসেবে উজ্জ্বল ভুমিকা 
নিয়েছিলেন একজন অ-ভারতীয় মানুষ । এই ক্ষেত্রাটতে তিনি এক আঁবনশ্বর 
কশীত রেখে "গেছেন | মানুষটির নাম ডেভিড 'হেয়ার । ১৮০০ সালে 
একজন ঘাঁড় প্রস্তুতকারক [হসেবে এদেশে এসৌছলেন তিনি, কিন্তু পরবতাঁকালে 
এ-দেশে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটানোই তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে (মৃত্যু 
পর্যন্ত, অর্থাং চার দশক ধরে, এ-দেশেই ছিলেন ডৌভিড হেয়ার )। 'বাংলার বুকে 
ইংরেজ শাসন সংপ্রীতাষ্ঠত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ধাঁচে শিক্ষা চাল; 
করার দ্াাঁবও জোরদার হয়ে উঠাছিল ৷ কলকাতায় শেরবার্থ অথবা ড্রামণ্ডদের 
মতো কয়েকটি ব্যান্তগত পারচালনাধান 'বদ্যালয় এই দাবি পূরণ করার জন্য 
যসামান্য প্রচেষ্টা করোছল । সরকার কেবলমান্ন একটি সংস্কৃত কলেজ কিংবা 
একটি মুসালম মাদ্রাসা চালাত, যেখানে শুধুমাত্র প্রাচীন বিষয়ই পড়ানো 
হত। এমনকি ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে শিক্ষাথাতে যে অথ বরাদ্দ করা 
হয়েছিল, সেটাকেও সরকারের প্রাচ্তন্তবাবদ পরামরদাতারা ব্যয় করতেন 
দেশণয় ধুপদী শিক্ষার কাজেই। 
নতুন শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কলকাতার ভদ্রশ্রেণার লোকেদের নিয়ে একটা দ্টান্ত 
স্থাপনের কথা চিন্তা করোছিলেন ডোঁভিড হেয়ার ॥ রামমোহনের সঙ্গে তাঁর যোগা- 
ফোগ হয় ॥ ১৮১৬ সালে তিনি তৎকালাঁন প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইস্টকে 
রাঁজ করান এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করার ব্যাপারে । এই আলোচনার 
“ফন হিসেবেই ১৮১৭ সালে স্থাপিত হয় সুবিখ্যাত হিন্দ কলেজ, যা আজও 
টিকে আছে প্রোসডোম্স কলেজ নামে । বেশ কিছ বছর ধরে এই পাঁথকৃৎসম 
 প্রাতষ্ঠানটির কাজকর্মে সোংসাহে অংশ নিয়েছেন ডেভিড হেয়ার, প্রাতাদন কলেজ 
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পারদর্শনে গেছেন, পালন করেছেন পরামর্শদাতার ভূমিকা । অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
পাঠ্যপযন্তকগুল রচনা ও প্রকাশ করার জন্য ১৮১৭ সালে তিনি গঠন করেন 
স্কুল বুক সোসাইটি এবং নতুন ধরনের বিদ্যালয় প্রাতজ্ঞা করা ও মেধাধাঁ দরিদু 
ছাত্রঘের বৃত্তির ব্যবস্থা করার জন্য ১৮১৮ সালে গঠন করেন স্কুল সোসাহীটি। 
আশান্বিত তরুণরা কিভাবে তাঁর" বাঁড়র দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়রে 
থাকত আর বাত্ত পাওয়ার আশায় কিভাবে ছুটত তাঁর পালাঁকর পিছ; পিছ, 
সে ব্যাপারে অনেক গল্পই শোনা যায়। 

ঘাঁড়র ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার পর ডেভিড হেয়ার তাঁর পুরো সময়টাই বার 
করতে থাকেন নিজের জীবনের একমান্ন লক্ষের পিছনে । কলকাতা শহরে নিজের 
প্রাতান্ভত বিদ্যালয়গুলোতে প্রাতার্ন পারদর্শনে যেতেন তিনি । ছাদের সঙ্গে 
খেলা করতেন, তাদের খাওয়াতেন, অসুখ হলে পারচর্যা করতেন । কলকাতার 
পুরো একটা প্রজন্মের শাক্ষত বাঙালী যুবকরা এদেশের এই মহান বিদেশী 
বন্ধূটিকে ভালবাসত, ভান্ত করত । ১৮৪২ সালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে যখন 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এই মানুষটি, তখন তাঁর সেই মর্মান্তিক মৃত্যুতে 
শোকাচ্ছম্ন হয়োছিল কলকাতার এঁ 'শাক্ষত যুবকরা ॥ 


নারী শিক্ষা 


এ দেশে নারাঁশিক্ষার প্রসার ঘটানোর ব্যাপারে স্কুল সোসাইটি উদ্যোগ নেয় 
এবং এর স্বপক্ষে প্রচার চালায় ॥ এই প্রচারের ফলে ব্রিটিশ আযাপ্ড ফরেন স্কুল 
সোসাইটির মনোযোগ এঁদকে আকৃষ্ট হয় এবং ১৮২১ সালে তারা মিস কুক্‌কে 
পাঠাযপ ভারতবর্ষে । চার্৮ মিশনারি সোসাইটির সাহায্যে মিস কুক- এখানে দশটি 
বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবতাঁকালে মানবপ্রেমিক ইংরেজদের 
অর্থসাহাষ্যে গড়ে ওঠা বেঙ্গল লোডস সোসাইটি আরও কয়েকটি বিদ্যালয় চালু 
করে । এব্যাপারে সহানভূঁতিশীল অনেক ভারতীয়ও এই সোসাইটিকে যথেম্ট 
অর্থ 'দিয়ে সাহাধ্য করেন ॥ কলকাতার বাইরে ১৯-টি বালিকা বিদ্যালয় চাল. 
থাকার কথা আমরা জানতে পারি আডাম--এর ১৮৩৪ সালের “রিপোর্ট” থেকে । 
অবশ্য এগুলোর আঁধকাংশই চলত 'মিশনারদের উদ্যোগে । 


ঘ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭১৪-১৮৪৬ ) এবং অন্ঠান্রা 


রামমোহন রায়ের ভারতাঁয় সহযোগাঁদের মধ্যে সামাজিক গুরহত্বের দিক থেকে 
প্রধান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপদরহষ দ্বারকানাথ ঠাকুর, পরবতণকালে 
যাঁকে "প্রন্ন' নামে অভিহিত করা হত। তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন শেরবানণস 
স্কুলে । আইনের শিক্ষা পেয়েছিলেন ব্যারিস্টার ফাগ্সনের কাছ থেকে। 
প্রথমে জনৈক লবন এজেপ্টের দেওয়ান হিসেবে এবং পরে কার, টেগোর আযান্ড 
কোম্পানির মালিক হিসেবে বিস্তর অর্থপপ্চয় করেন দ্বারকানাথ । বাণিজোর সঙ্গে 


তত 


বৃত্ত নতুন আভিজাতশ্রেণাঁর প্রতিনিধি হিসেবেই তাঁকে আমরা চিহিত করডে 
পারি। 

রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন দ্বারকানাথ । রামমোহনের সহযোগীদের 
মধো তিনি ছাড়াও ছিলেন প্রসম্নকুমার ঠাকুর, যিনি ১৮৩১ সালে পরফর্মার? 
পাকা প্রকাশ করতে শুর করেন এবং একজন বিশিষ্ট আইনজীবণ হিসেবে 
প্রতিষ্ঠা পান। এছাড়াও 'ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত চন্দ্রশেখর দেব, 
ছিলেন ব্রাহ্মসভার প্রথম সম্পাদক তারাচাদ চক্রবতঁ। বেশ কিছ; বন্ধ ও 
অনগামীকে একেবারে মন্তরমৃগ্ধ করে ফেলোছিলেন রামমোহন । উত্তেজনায় টানটান 
হয়ে উঠোছল গোটা শহর । 


রামঢমাহনেনর রক্ষণশীল সমাতলাচকর 


তবে এই দুঃসাহসিক জেহাদ কলকাতার শিক্ষিত সমাজের সকলকে বা 
অধিকাংশকে কিন্তু রামমোহন নিজের পাশে পাননি । প্রচলিত ধমের প্রতি 
বিরোধিতার ফলে তাঁর বিরদ্ধে একটা তীর বিক্ষোভ স্বণ্ট হয়েছিল, প্রবল 
বিরোধিতার সম্মুখাঁন হতে হয়োছিল তাঁকে । গ্রামের বাড়িতে রামমোহনের বিরুদ্ধ 
মনোভাবাপন্ন প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা তাঁকে একঘরে করে দেয় । সেই সময়, 
কলকাতার নগরজীবনকে নিজের পক্ষে আধক স্মাবধেজনক বিবেচনা করে তানি 
সেখানেই বসবাস করতে শুর করেন ।॥ অতঃপর জখবনের বেশির ভাগ অংশটা, 
কলকাতা শহরেই কাঁটয়েছেন তান । কলকাতা শহরেও তকে ব্যঙ্গ করে লেখা 
বেশ কিছ অগ্লীল গান চাল: হয়োছিল। শোনা ঘায়, রাস্তার ছোট ছোট ছেলেরাও 
নাকি অভ্যন্ত হয়ে উঠেছিল এইসব গান গাইতে । প্রকাশ্য রাজপথেও কখনো 
কখনো লাঞ্ছনার সম্মখীন হতে হয়েছে রামমোহনকে । ধমরয় গোঁড়ামিতে 
নিমঞ্জিত ভদ্রলোকদের চাপে কিভাবে তকে সরে যেতে হয়েছিল হিন্দ: কলেজের 
কাঁমাট থেকে, তা তো আমরা আগ্নেই দেখোছি। যে বিরন্তিকর মামলাগুলো 
রামমোহনকে বারবার উত্যন্ত করেছে এবং তাঁর জীবনের বহ্‌ বছর যার পিছনে 
অপবায় হয়ে গেছে, সেগুলো আসলে ৩াঁর বিরদ্ধে সাধারণ মানৃষের 
বক্ষোভেরই ফল-_এমন কথা অনেকেই বলে থাকেন । তাই জনমতের চাপে বাধ্য 
হয়েই নিজের আচার-আচরণের ব্যাপারে তাঁকে অনেক বেশি সতক* হয়ে চলতে 
হত। এই চাপ না থাকলে হয়ত এতটা সত হওয়ার কোন দরকার হত না তাঁর। 


রাধাকাস্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭ ) 


“ধমবিরোধা” মান_যাঁটর সঙ্গে বিতকে গোঁড়া পণ্ডিতদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে 
ওঠেন শোভাবাজার রাজবাড়ির বংশধর এবং নিষ্ঠাবান 'হন্দবসমাজের স্বণকৃত প্রধান 
রাধাকান্ত দেব চিরায়ত সাঁহত্য ও দর্শনে সূপাণ্ডিত রাধাকান্ত ১৮১৯ সালে 
একটি সংস্কৃত ভ্ানকোষ (60০561085৫4 ) সংকলনের কাজ শুর; করেন। 
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এই কাজটি তাঁর সৃগভাঁর জ্ঞানেরই সাক্ষ্য বহন করে । সতাঁদাহ প্রথা বন্ধ করার 
বিরদ্ধে যে প্রাতক্রিয়াশীল আবেদনপন্রটি রচিত হয়েছিল (১৮২১৯ সালে ), তার 
সঙ্গে য্ন্ত ছিলেন রাধাকান্ত । ১৮৩০ সালে গোঁড়াপচ্ছী ধমশর সংগঠন 
ধির্মসভা"র নেতা হন তিনি । ব্রা্দ আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্যই গড়ে - 
উঠেছিল এই সংগঠনাঁট ॥ রক্ষণশীল ধনণরা জড়ো হন রাধাকানস্তর চারপাশে ৷ 
ধম'সভার আঁধবেশনের দিনে এইসব ধনীদের গাড়িতে রাস্তা আটকে যেত। 

এ-সব সন্তেবও রাধাকান্ত কিন্তু পুরোদস্তুর প্রাতাক্রয়াশীল ছিলেন না। পাশ্চাত্য 
শিক্ষার নিরণারণীপ্রাতম "হিন্দ কলেজে প্রচুর দান ছিল তাঁর। স্কুল বুক 
সোসাইটির সদস্য এবং অন্যতম সম্পাদক ছিলেন তিন । নারীশিক্ষার স্বপক্ষে 
[তান নিজেই একাঁট বই িলখোছলেন এবং নারণশিক্ষা প্রসার আন্দোলনের . 
একজন উৎসাহ সমর্থক ছিলেন । 


রামমোহনের অগ্ঠান্ সমালোচকরা 
রংপ্‌রে থাকার সমগ্নই রামমোহনের কাজকর্মে গোঁড়াপন্ছী সমালোচকরা তাঁর 
[বরোধা হয়ে উঠেছিল । এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন গোরণকান্ত ভট্টাচার্য । 
সংস্কারপন্হীদের বিরুদ্ধে জ্ঞানাঞ্জন' নাণে একটি গ্রন্ছও লিখোছলেন তান |: 
প্রীতিভাবান পুরুষ ভবানগচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় রামমোহনের 'বেঙ্গাল' 
পন্িকা থেকে বোরয়ে গিয়ে তাঁর বিরোধিতা করে “হ্বাদ চাঁ্দ্রিকা নামে একটি 
প্রাতদ্বন্্ী পান্রিকা প্রকাশ করতে শুর করেন। বাঙ্গাত্মক রচনায় পিদ্ধহচ্ত ছিলেন 
ভবানীচরণ | চিরাচরিত সহজ-সনল অভ্যাস পাঁরত্যাগ করে যে-সব নারণ-পুরুষ 
জীবনের নতুন পথের 'দিকে ঝকছিল, তাদের নিন্দায় ১৮২৫ থেকে ১৮৩১ সালের 
মধ/বতণ সময়ে বারবার মুখর হয়েউ ঠেছেন ভবানাচরণ । 

প্রখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ রামকমল সেন ছিলেন আরেকজন গোঁড়াপন্হ্ণ 
নেতা-_যাঁদও রাধাকান্ত দেবের মতো 'তানও 'হন্দ] কলেজের মতো নতুন 
প্রাতিষ্ঠানগ্ীলর সঙ্গে যুন্ত ছিলেন । আসলে রামমোহনের রক্ষণশীল সমালোচকরা 
ঠিক অন্ধ প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন না। যেমন, যে মতুযঞ্জর তর্কালগ্কার 
রামমোহনের বিরদ্ধে বিতকে নেমেছিলেন, তিনি সেই ১৮১৭ সালেই বিরোধিতা 
করোছলেন সতাদাহ প্রথার ৷ তব সামাগ্রকভাবে বিচার করলে বোঝা যায়, 
সেকালে এই রক্ষণশীল সমালোচকরা রামমোহনের জীবনসাধনার ব্গান্তকারণ 
তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যথ" হয়েছিলেন, যেমন আজও ব্যথ* হয়ে চলেছেন 
তাঁদের আধুনিক উত্তরসরিরা । 


নয়া চরমপস্থার অভ্যুদয় 


রামমোহনের ভবপ্দশাতেই আতি-চরমপচ্ছাঁ একটি প্রবণতার সূত্রপাত হয়েছিল ।. 
1হন্দয কলেজের চৌহদ্দী থেকে উদ্ভূত এই চরমপন্হাই বিখ্যাত হয়েছিল ইং. 


২৫ 
রেনেসাস-২ 


বেল আন্দোলন নামে। আন্দোলনটি কিছুদনের জন্য সমাজে একটা 
আতঙ্ক সূন্টি করেছিল। রামমোহন কিন্তু সমর্থন করতে পারেন নি এই 
আন্দোলনকে। ফরাসি বিপ্লব এবং ইংরেজ চরমপন্ছার এাতহাজাত এই 
আন্দোলনের মধ্যে মত্ত বা অবাধ চিস্তার এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই মত্ত 
স্তার ব্যাপারটা আহত করেছিল রামমোহনের রুচিবোধ আর ঈশ্বরাব*বাসী 
ভাববাদকে । ইয়ং বেঙ্গলের তরুণরাও রামমোহন সম্বধে খুব একটা ভাল ধারণা 
পোষণ করত না। তাদ্দের মুখপন্র “এনকোন্ন্যারার' রামমোহনের আন্দোলনকে 
ঘ্‌ণাভরে আভাহত করেছিল «আধা-ধর্ম আধা-রাজনীতি” বলে। ইয়ং বেঙ্গল 
আল্দোলনের মূল প্রেরণাদাতার ভূমিকায় ছিলেন বাংলার রেনেসাঁসের 
এক অত্যাশ্চথ" চারন্র জনৈক আংলো-ইশ্ডিয়ান। নাম তাঁর ডিরোজও। 


হেনরি লুই ভিডিস্বান ডিরোজিও (১/০৯:৩১) 


'ডিরোজিওকে 'বিস্ময়বালকই বলা চলে । ড্রামণ্ড নামক জনৈক স্কটিশ ভদ্রলোক 
কলকাতার ধমতলা অঞ্চলে ষে প্রাইভেট 'বিদ্বযালয়াট চালাতেন, সেই বিদ্যালয়েই 
পড়াশোনা করেন ডিরোজিও । কাব, পণ্ডিত এবং বেপরোয়া মস্তচিন্তক (0৫০ 
'110101 ) হিসেবে ড্রামণ্ডের কিছুটা পরিচিতি ছিল । সম্ভবত তাঁর কাছ থেকেই 
ফরাসি বিপ্লব প্রসূত অপ্রাতিরোধ্য স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠেন 
'ডিরোজিও, চিন্তার স্বাধীনতা অজনের এবং যাবতীয় প্রাচীন এীতহ্যের বোঝা 
থেকে মনীস্ত পাওয়ার এক দুর্বার আবেগ আচ্ছন্ন করে ফেলে তাঁকে । 
.(িশোর বয়সেই দার্শনিক কাণ্টের ভাবধারার চমৎকার সমালোচনা করতে পারতেন 
'ভিরোজিও । তাঁর কাঁব প্রাতভাও বিকশিত হয় অঙ্প বন্নসৈেই | 'ফকির অফ 
'বহঙ্গরা' (5810 ০৫308085918 ) কবিতাটির মধ্যে দেশপ্রেমের এক উদ্দীপ্ত 
প্রকাশ দেখা যায়, আংলো-ইশ্ডিয়ানদের মধ্যে ঘা ছিল একান্তই দুলভ। 
১৮২৬ সালের মে মাসে হিন্দ কলেজের শিক্ষক হিসেবে নিযুস্ত হওয়ার অঙ্প 
শ্নের মধ্যেই উচু শ্রেণীর বেশ কিছ ছান্রকে চুদ্বকের মতো নিজের দিকে 
এআাকৃছ্ট করতে সক্ষম হন তিনি । এই ছারা তাঁকে ভান্ত করতে শুর করে এবং 
এগবিস্ট হয় মস্ত চিন্তার নেশায় । 
অবাধে বিতর্ক করা এবং যেকোন কর্তৃত্বের বিরদ্ধে প্রশ্ন তোলার জনা এই 
ছান্রদের উৎসাহিত করতেন ডিরোিও । তাঁর বাড়িতে অবাধ আধিকার 'ছিল সমস্ত 
'ছোান্রের | মনক্তর প্রতাঁক হিসেবে তারা পরম উল্লাসে গ্রহণ করত নিধিদ্ধ খাদ 
ও পানীয় । 'আ্যকাডোমক আসোপসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন 
চিরোজও । সংগঠনের মাসিক মুখপত্র ছিল এথেনিয়াম' | এই পন্িকায় ভার 
ছান্র মাধবচন্দ্র মাল্পক সুস্পন্টভাবে ঘোষণা করেন ষে তিনি আর তার বন্ধুরা 
'শুহন্দু ধমকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেন। | 
কলেজের সেরা ছায়া সমবেত হয়োছল ডিরোজিওরু চারপাশে । এরা যাবভায় 


খ্৬ 


প্রাচীন প্রথাকে উপহাস করত, সামাজিক ও ধমণয় আচার-অনধ্ঠান অগ্বশীকার 
করত, দাবি করত নারণীশিক্ষার এবং নিজেদের স্বাধীনতা জাহির করার জন্য 
আশ্রয় নিত মদ্যপান ও গোমাংস ভোজনের | শগ্কত কলেজ কতৃপক্ষ রামকমল 
সেনের অনুরোধে যুবকদের মাথা-খাওয়া বিপঙ্জনক মানুষটিকে ১৮৩১ সালের 
' ৯৫ এাপ্রল বরখান্ত করেন | সেই বছরই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান 
[ডিরোপিও, কিন্তু তাঁর 'প্রয় শিষাদের মনের আকাশে অমাঁলন হয়ে থাকে তাঁর 


স্মৃতি । 
ইয়ং বেঙ্গল 


ডিরোজিওর ছান্নরা যৌথভাবে ইয়ং বেঙ্গল' নামেই পরিচিত হয়োছলেন। 
১৮৩১ সালেই তাঁরা ইংরজি ও বাংলায় 7টি মুখপন্ত প্রকাশ করতে শুর করেন 
__“এনকোয়্যারার? আর 'জ্ঞানাহ্বেষণ ।” কয়েকজন ডিরোজিওপন্হীর খিশ্চান ধর্ম 
গ্রহণের সংবাদে চমকে উঠোছল সারা কলকাতা । এদের মধ্যে দুজন, মহেশচন্দ্ 
ঘোষ এবং কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৩২ সালেই নিজেদের ধ্মীস্তরণের কথা 


ঘোষণা করেন। 


চি 


৩ 
১৮৩৩-৫৭ 





ডিরোজিওপন্থীরা 


[ডিরোজিওপন্হণদ্দের কাজকর্মে একেবারে বিহবল হয়ে পড়োছল তৎকালন 
সমাজ। কিন্তু ডিরোজিওপন্হীরা একটা সংদড়ে বনিয়াদ ও ক্রমবর্ধমান জনসমর্থন- 
বিশিম্ট কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি । প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন বিশেষ 
দৃঁচ্টিভঙ্গীসম্পল্ন একটি গোষ্ঠী । 

[িরোপিওপন্হণরা ছিলেন এক আকর্ষণীয় ব্যন্তিত্বের ছন্রছায়ায় সমবেত কিছ: 
বৃদ্ধিদগ্ত যুবকের একটি দল । সাধারণ মানুষের মধ্যে এ'রা একটা উত্তেজনা 
ও আলোড়ন সৃণ্টি করেছিলেন । কিন্তু তাঁদের দ্‌ভ্টিভঙ্গীর মধ্যে ইতিবাচক উপাদান: 
খুব একটা ছিল না, কোন সুনিদিষ্ট প্রগাতশীল মতাদর্শ গড়ে তুলতেও ব্যর্থ 
হয়েছিলেন তাঁরা । পাশ্চাত্যের বৃজেয়া গণতাল্লিক বিপ্লবের আভিঘাতেই 
আন্দোলিত হয়েছিলেন তাঁরা, কিন্তু জনসাধারণ আর তাদের আধকার সম্বন্ধে 
যে ধারণার জন্ম দিয়েছিল এ বিপ্লব, তা তাঁরা ঠিক মতো আত্মদ্থ করতে 
পারেননি । 

এই বাদ্ধদী্ত ধুবকেরা জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত বিশ্বস্ত থেকেছেন তাঁদের 
শিক্ষকের স্মাতির প্রাত, ভালবাসা এবং বম্ধৃত্বের ব্ধনে অটুট রেখেছেন নিজেদের 
পারস্পরিক সম্পক্ণ। তা সন্তেবও ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে স্বপক্ষে টেনে আনার' 
উপযুস্ত কোন বিকাশগান চিন্তাধারার প্রতিনিধি হপেবে তাঁরা প্রমাণ করতে 
পারেনান নিজেদের | সেই সময়ে িছ:টা প্রভাববিষ্তারে সমর্থ হলেও পরবতর্শ- 
কালে তারা হারিয়ে গেছেন 'ণপতা ও 5স্তানহণন একট প্রজল্ম”-র মতা 


ভিরোজিওপন্থীদের প্রারস্ভিক কার্যকলাপ 

তবে বেশ কয়েক বছর 'ডিরো জওপচ্হাঁরা মানুষের দৃত্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম 
হয়োছলেন ৷ দুটি মৃখপন্ন প্রকাশ করতেন তাঁরা--'এনকোয্ন্যারার' এবং 
ভ্তানান্বেষণ ।' ১/৩৪-৩৫ সালে এ'দেরই একজন রাঁসককৃষ্ণ মাল্লক রামমোহনের 
মৃত্যু, কোম্পানির সনদপন্রের সংশোধন এবং সংবাদপন্ের স্বাধীনতা সম্পর্কে 
বাঁভাব জনসভায় চমৎকার বন্তুতা দিয়েছিলেন । 'ডিরোজিওর আকাডেমিক 
আসোসিয়েশনকে তাঁরা টিকিয়ে রেখেছিলেন প্রায় ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত । সেই 
সঙ্গেই নিজেদের মধ্যে মত-বিনিময় করার জন্য গড়ে তুলেছিলেন আর একটি 
সংগঠন £ ইপিস্টোলারি আসোসিয়েশন (লাপি-লিখন সভা )। 


৮ 


ইংল্যান্ডের চরমগচ্ছণী কাষ'কলাপ সম্ভবত তাঁদের ওপর প্রভাব বিস্তার 
করোছল। কারণ ১৮৩৮ সালে তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন “সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা 
সভা” (9০০16 001 0116 40001510101) 01 0360519] 10700%/16086 ) এবং 
১৮৩৯ সালে গঠন করেন 'বলাবদ্যা বিষয়ক প্রাতিষ্ঠান' (24601180109 
11751000100 )। হিন্দ কলেজে পড়ার সময় প্রাচশন এাতহ্যের প্রতি যে ঘণার 
সভ্ট হয়েছিল তাঁদের মধ্যে, তা তাঁদের উত্তরপুরুষদের মধ্যেও সন্টারিত হতে 
থাকে । একাদকে মাথা তোলে খিশ্চান ধম, মধ-সদন দত্ত (হিন্দ; কলেজের 
এই উজ্জল ছান্নট ১৮৪৩ সালে নিজের আদি ধম ত্যাগ করেন) ও জ্ঞানেন্দুমোহন 
ঠাকুরের (প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমান্র পুত্র ) মতো ব্যান্তিরা থিশ্চান ধর্ম গ্রহণ 
করেন ; অন্যাদকে, মদ্যপানের যে অভ্যালকে ডিরোজিওপন্হীরা মুক্তির প্রতাঁক 
[হসেবে মনে করতেন, সেই অভ্যাসাটি ডিরোজিওপন্হণ মুন্ত-চিন্তার মহত্তর 
আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পকরাহত ব্যান্তদের মধ্যে বিপঙ্জনকভাবে বেড়ে 
চলতে শুর করে। 

তবে, ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যদের চেতনায় প্রকৃত আলোড়ন তুলোছল কয়েকটি 
বিশেষ বিষয় । যেমন, সুদূর মারশাসে ভারতীয় শ্রামকদের দুরবস্থা, জুরিদের 
দ্বারা বিচার অনুষ্ঠিত করার অধিকারের সম্প্রসারণ, ইংরজিকে আদালতের ভাষা 
হিসেবে চাল; করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক 
নিষ্যস্ত কুলিদের জোর করে খাটানো ইত্যাঁদ। এর ফলে ভডিরোজিওপচ্হীরা 
আকৃষ্ট হতে শুর করেন আরও সাক্রিয় রাজনীতির 'দিকে । অবশ্য ১৮৩৩ সালের 
নতুন চাটণর আ্যাক্টে ভারতাঁয়দের জন্য সরকারি পদের দরজা থুলে যাওয়ার পর 
তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সরকার চাকারতে যোগ দেন। 


ইয়ং বেঙ্গলের রাজনীতি 


১৮৪২ সালে “বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' নামে একটি নতুন মুখপন্র প্রকাশ করতে শুরু 
করেন ডিরোজওপন্হণীরা । এই পান্রকায় সংস্কীতি বিষয়ক আলোচনার থেকে 
অনেক বোশ গুরুত্ব পেত অঞ্থনগাতি ও রাজনীতি । সামাঁজক ও সাধারণ 
সাংস্কীতিক বিষয়ের চচণ ছাড়াও- এইসব বিষয়ে ডিরোজিওপন্হণীরা নানান প্রবন্ধ 
িলথে পাঠ করতেন- সাধারণ জ্ঞানোপাঁজিকা সভা'-টি রাজনৈতিক আলাপ- 
আলোচনার মণ্েও পাঁরণত হয় । ১৬৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ার হিন্দু কলেজের 
ঘরে সংস্থার একটি সভা চলার সময় জনৈক বন্তার “প্ররোচনামৃলক মন্তব্য”-র 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান অধ্যক্ষ ভি. এল. রিচার্ডসন, কিন্তু মভার চেয়ারম্যান 
তাঁর বন্তবা নাকচ করে দেন। সেদিন এ সভার চেয়ারম্যান ছিলেন তারাচা 
চক্রবতণ“ | ডিরোজওর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের থেকে বয়সে ছটা বড় 'ছিলেন 
তারাচাঁদ ৷ একসময় তিনি ছিলেন রামমোহনের সহযোগণী, কিস্তু পরবতার্কালে 
যোগ দেন ইন়ং বেঙগলে। কইল" (39111) পান্রকাটি সম্পাদনা করতেন 


৯ 


তারাচাঁ। তাঁর নাম অন্যায় ডিরোজিওপচ্ছণীদের তখন চক্রবত গোষ্ঠী? 
নামে অভাহত করা হত । 

দাসপ্রথা-বিরোধী প্রচারের জন্য বিখ্যাত জর্জ টমসনের বন্তুতা দেওয়ার আশ্চর্য 
ক্ষমতা দেখে ১৪৪৩ সালে ডিরোঁজিওপন্হরা কয়েকটি জনসভার আয়োজন 
করেন। এইসব সভায় বন্তুতা দেন জর্জ টমসন এবং তার ফসল হিসেবে 
টমসনের অন:প্রেরণায় ও ইয়ং বেঙ্গলের পাঁরচালনায় গড়ে ওঠে একটি রাজনৈতিক 
সংস্থা £ বেঙ্গল ব্রিটিশ ইশ্ডিয়া সোসাইটি । সংস্থাটি প্রাতীত্ঠিত হয় ১৮৪৩ সালের 
২০ এপ্রল তারিখে । এর উদ্দেশ্য ছিল নাগাঁরকদের বৈধ আধকারগ্লি রক্ষা করার 
জন্য স্মচান্তত প্রচেষ্টা চালানো । এ সংগঠনে যে-কেউই যোগ দিতে পারত । 
বেঙ্গল স্পেক্টেটর' অথবা এই নতুন সংগঠন-কোনটাই খুব বোশিদিন টিকে 
থাকতে পারেনি । যদও এই অজ্পানের মধ্যেই তারা একটা রাজনশীতিমনস্কতা 
সৃষ্টি করতে পেরোছিল। ডিরোজিওপন্হদের অন্যতম রামগোপাল ঘোষ, 
ধিনি ছা অবস্হা থেকেই স্বন্তা হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি এই- 
সময় একজন নিয়মিত বস্তার ভূমিকা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান । ১৮৪৭ সালে 
বিভিন্ন পন্রপান্নকায় তাঁকে চিহত করা হয় “ভারতের 'ডিমা্থিনিপ' নামে । ১৮৪৯- 
৫০ সালে একটা নতুন বিল: আসে, যা তথাকথিত কালা বিল ( 81801 8111) 
নামেই পরিচিত । এই বিলের লক্ষ্য ছিল এদেশের ইউরোঁপিয় বাঁসন্দাদেরও 
স্থানীয় আদালতের আইনগত এান্তয়ারে নিয়ে আসে । তার আগে পথন্ত 
ইউরোপিয়দের বিচার করার আঁধকার ছিল শুধূমান্র কলকাতার স্মাপ্রম 
কোটেরই | এদেশের ইউরোপিয়রা এই বিলের বিরঃঘ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে । 
সেই সময় এ প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে গরমাকস অন দা ব্র্যাক ত্যান্স' শীর্ষক 
একটি প্রবন্ধ লিখে আরও বিখ্যাত হয়ে ওঠেন রামগোপাল। 

১৮৫১ সালে অন্যান্য গোজ্ঠীগুলোর সঙ্গে একাবদ্ধ হয়ে ডিরোজিওপচ্হণরা 
গড়ে তোলেন শন্রাটশ ইণ্ডিয়ান আসোসয়েশন? ॥ রাজনোতিক উন্মাদনার এই 
বছরগুলিতে 'কিচ্তু ইয়ং বেঙ্গলের সাংস্কীঁতিক ব্যাপারে উৎসাহ মোটেই কমে যায় 
নি। ১৮৫৭ পালে ইয়ং বেঙ্গলের দুজন সদস্য প্যারশচাদ িন্ন ও রাধানাথ 
শিকদার বাংলা ভাষায় “মাসিক পাণ্রকা' নামে একটি পান্বিকা প্রকাশ করতে শুরু 
করেন । এই পাণ্রকা সহজ-সরল ভাষায় লেখা চালু করার উদ্যোগ নেয়, ষে 
ভাষা বুঝতে সমাজের সাধারণ মাহলাদেরও কোন অস্মাবধে হবে না। আসলে 
তখনকার বাংলা গদ্যে ভীষণ রকম সংস্কৃত-ঘে'ষা যে ধরনের মার্জত লিখন- 
শৈলী চাল: ছিল, তার বিরহম্ধেই একটা প্রাতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল 


এই 'মাসিক পন্লিকা ।? 


ইয়ং বেঙ্গলের কর্ণধাররা 
ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠাঁর কর্ণধার হিসেবে মোটামুটি দশজনকে চিহত করা যায় 


৩০ 


এদের মধ্যে সবথেকে বয়োজোষ্ঠ ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবতণ (১৮০৪-৫৫ )117 
ডিরোজিও হিন্দ; কলেজের শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরহকরার আগে থেকেই তারাচাঁ্ 

এ কলেজের ছার ছিলেন। তাছাড়াও তিনি ছিলেন রামমোহনের মণ্ডলণর 

একজন সদস্য এবং ত্রাহ্মদভার প্রথম সম্পাদক | সম্পাদক, আভিধান-রচপ্লিতা 
এবং ছোটখাট সরকারি কম'কতণ হিসেবে কিছটা বিখ্যাত হয়েছিলেন তারাচাঁ।. 
১৮৩৪ সালে তাঁকেই ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর নেতা বলে মনে করা হত। ইয়ং: 
বেঙ্গলের করণধারদের মধ্যে সবথেকে কট্টর ছিলেন কৃষণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৮১৩-৮৫)। তাঁর কয়েকজন তরুণ বন্ধুর উচ্ছৃঙ্খল আচরণের শাস্তি হিসেবে, 
১৮৩১ সালে তিনি বাড়ি থেকে বিতাড়িত হন। পরের বছর তিনি দীক্ষিত হন. 
শিগ্চান ধর্মে এবং তাঁর পান্রকা 'এনকোয়্যারার'-এর পঙ্ঠায় ব্যঙ্গ করেন হম্, 
প্রীতীকিয়াকে। ১৮৩৭ সালে থিশ্চান মিশনারির কাজ নিলেও নিজের র্যাডিক্যাল, 
দ:0টভঙ্গী থেকে সরে আসেনান । কৃষমোহন ছিলেন সপশ্ডিত ব্যন্তি। একটি 
অ্বানকোষ (60০১০1০৪০৫৪ ) রচনা করেছিলেন তিনি । পরবতশ জীবনে তান 
সকলের শ্রদ্ধা অজ'নে সমথ হয়েছিলেন ॥ কোন সংগঠন বা সভার সভাপাঁত" 
হিসেবে প্রায়শই তাঁর নামই প্রথমে বিবেচিত হত। 

ডিরোজিওপন্হণদের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত হয়ে উঠোছিলেন রামগোপাল ঘোষ 
(১৮১৫-৬৮ )। সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রাতম্ঠিত হওয়ার পরও তান তার 
কলেজ জীবনের বন্ধুদের সঙ্গে ঘানত্ঠ যোগাযোগ রেখোঁছলেন এবং পরিণত 

হয়েছিলেন গোটা গে।জ্ঠীটার কেন্দ্রবিন্দুতে । ইয়ং বেঙ্গলের যাবতীয় সাংস্কীতিক 

ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গেই যুন্ত থাকতেন রামগ্োপাল। চমৎকার, 

বন্তূতা ক্ষমতা এবং কালা বিল বিতকে ইউরো পিয়দের দাম্ভিকতার বির্‌চ্ধে 

প্রাতবাদ ত1কে সারা দেশে সংপাঁরচিত করে তুলোছিল। 

প্রগাঢ পাশ্ডিত্য ও সংচীন্তত বন্ত:তা দেওয়ার জন্য বিখ্যাত ছিলেন রাসককৃফ, 

মল্লিক (১১০-৫৮ )। একবার একটি নিম আদালতে প্রচাঁলত রণীত অন:যায়ী 

পাবি গঙ্গাজলের নামে শপথ নিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং ধীর গোঁড়াণির' 
হাত থেকে মযৃন্ত পাওয়ার জন্য পািয়েছিলেন বাড়ি থেকে । পরবতণ জাঁবনে, 
একজন অত্যন্ত সং সরকার কর্মকর্তা হিসেবে খ্যাতি অঞ্জন করেছিলেন, 
রাঁসককৃষ। 

প্যারাচাঁদ মিন (১৮১৪-৮৩ ) নিজের ছান্রাবস্থাতেই অন্য ছান্রদের জন্য একটি: 
অবৈতনিক বিদ্যালয় চালু করোছলেন । ১৮৩৫ সালে ক্যালকাটা পাবলিক 
লাইব্রেরির উদ্বোধনের সময় থেকেই এই লাইব্রোরর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্যারশচাঁদ- 
প্রথমে সহকা'র গ্রন্হাগারিক, পরে যথাক্রমে গ্রচ্ছাগারক, সম্পাক এবং, 
কিউরেটর হিসেবে । গ্রন্হাগারটিকে তিনি তাঁদের গোহ্ঠীর মননগত চচ্চার একাটি 
কেচ্দ্ে পারণত করোছিলেন। তৎকালীন সমস্ত সামায়িক পল্লে প্রার়শই প্রকাশিত 

হত প্যারাঁচাদের, লেখা । বেশ কিছ কাঁমাঁটর তান ছিলেন সারুয় সদদা। 


৩১ 


তর উৎসাহ ছিল বহমুখাঁ। ১৮৫৩ সালে প্রকাশিত এগ্রকালচারাল 
সিসেল্যানি+র (81109105181 1511999119109 ) সম্পাদনা তাঁর পতি 
উজ্জল নজির। 

প্যারীচঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাধানাথ শিকদার (১৬১৩-৭০) "ছিলেন সরকার 
[বিভাগের দিনলিপিকার, গণিত, হিসাবাবদ এবং জরিপকার। এ বিভাগের 
দরিদু কুঁলদের অ'ধকারের স্বপক্ষে তাঁর সাহস ভরে রুখে দাঁড়ানোর ফলে 
সাহেবের থেয়ালখশি মতো বাধ্যতামূলক বেগা।র খাটার দাসত্ব থেকে মুস্তি 
পেয়েছিল কুলিরা । প্রচাঁলত রাত অন;য়ায়ণ তাঁর সঙ্গে এক নিতান্ত অজ্পবয়সী 
বালিকার বিবাহের বথা উঠলে সেই প্রস্তাব কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন 
তিনি । এই পষশয়ের শেষদিকে প্যারচ1দ ও রাধানাথ এই দুই বন্ধ বাংলা 
গদ্যে সহজ বথ্যভাষা প্রচলনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন । 


ডিরোজিওপন্হণদের মধ্যে ছিলেন ধাষপ্রাতম রামতন? লাহিড়াঁও (১৮১৩-৯৮)। 
১৮৫১ সালে [তিনি প্রকাশ্যে তার উপবাঁত পাঁরত্যাগ করলেও সকলেই তাঁকে 
ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত-_এমনাঁক সাধারণ মানুষরাও। সারা জীবনই তিনি 
প্রগতিশীল চিন্তার সঙ্গে পায়ে পা মালয় চলার চেষ্টা করেছেন আর সেই সঙ্গেই 
একজন সাধারণ বিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে সারাটা জাঁবনই তাঁকে সংগ্রাম করে 
যেতে হয়েছে দারিদ্র্যের সঙ্গে । 


এর ঠিক বিপরীত মেরুতে ছিলেন দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায় (১৮১২-৮৭ )। 
এই বুদ্ধিদীপ্ত ভিরোজিওপচ্হী যুবকটি ছিলেন অত্যন্ত ধনবান। মেয়েদের 
উচ্চশিক্ষার মহ উদ্দেশ্য নিয়ে কলকাতায় যখন বেথুন কলেজ ফর উইমেন 
প্রাতাঁঙ্ঠত হয়, তখন চ্ইে কলেজের জমিটি দান করেছিলেন দাক্ষণারঞ্জনই । 
ডিরোজওপচ্হাঁদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি, প্রচালত যে-কোন রাত 
অস্বীকার করতে এতটুকুও দ্বিধা করতেন না। ইয়ং বেঙ্গলের ধাবতাঁয় কাজ- 
কর্মেও তাঁর বিশিষ্ট ভুমকা ছিল। একি সামাজিক কুংসার ফলে তিনি 
কলকাতায় একঘরে হয়ে পড়েন এবং তখন উত্তরপ্রদেশে গিয়ে বসবাস করতে শর 
করেন। 

শবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০) খ্যাতি অঞ্জন করেছিলেন তাঁর জন্মস্থান কোমনগরের 
. একজন পরম হিতৈষাী [হসেবে, সং সরকার কর্মকতণ 'ছিসেবে এবং পরবতাঁ 
পায়ের একজন বিশিষ্ট ব্রা নেতা হসেবে। আরেকজন ভিরোজিওপচ্ছণী 
সরকারি কর্মচারণ হরচন্দ্র ঘোষও (১৬০৮-৬৮) সততার জন্য সুপরিচিত ছিলেন । 
এছাড়া আর একজন ডিরোিওপন্হী (যাঁর নাম জানা যায়ান) সন্্যাসী হয়ে 
পশ্চিম ভারতে চলে গিয়োছলেন এবং কাথিয়াওয়াড়ে ম্থানীযর রাজাদের 
অপশাসনের বিরদ্ধে সাধারণ মানহষের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে 


*ঙগানা রায়ঞ 


বল 


৩৭ 


ইয়ং বেগল পর্যায়ের চরিত্র 


বাংলার ব্‌কে ডিরোজিওপন্হাঁরা যে স্পন্দন সষ্টি করেছিলেন, তা ইতিহাসের 
প্রেক্ষাপটে নিতান্তই ক্ষণম্থায়ণ ও অন্তঃসারশূনা | নিজেদের অর্থাৎ ডিরোজিওভন্ত 
গোষ্ঠাঁটুকুর বাইরে কোন আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলতে পারেননি, এমনকি 
তাঁদের নিজস্ব গোজ্ঠীটাও কোন তাৎপর্যপৃণ আদল নিয়ে টিকে থাকতে পারে 
নি। গোষ্ঠীর সদস্যরা এক সময় অবশ্যম্ভাবীরপেই জাঁড়য়ে পড়েছিলেন 
জাতক কাজকর্মে ও ব্যন্তিগত স্বাথচিস্তায়। মনে রাখা দরকার ইয়ং বেঙ্গলের 
আঁধকাংশ সদসাই এসোঁছিলেন মধ্যাবন্ত পাঁরবার থেকে, স্বাভাঁবকভাবেই জীবিকা 
অজর্নের একটা দায় তাঁদের ছিলই । একশ বছর আগে বাংলার মাটিতে পাশ্চাত্য 
ধাঁচের র্যাডিক্যাল রাজনাঁতির অভ্যুদয় ঘটানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল আর 
তাই 'ডিরোঁজওপন্হাঁদের মধ্যেকার উজ্জল সম্ভাবনাটা কখনোই কোন সম্দঢ 
বানয়াৰ খজে পায়নি 

ডিরোজিওপচ্হাঁদের যে একমান্ন প্রলক্ষণাঁট তৎকালীন সমাজের অনেকে অনুকরণ 
করার চেষ্টা করত তা হল চাল: সামাজিক প্রথার বিরোধিতা করা । কিন্তু এ 
ব্যাপারেও তেমন কোন বলিগ্ঠ বিদ্রোহ কিংবা সাহপণ প্রাতবাদ দেখা যায়নি, 
বরং প্রথাগ্লোকে কৌশলে এড়য়ে যাওয়ার চেষ্টাটাই বড় হয়ে উঠেছিল। এর 
ফলে দেখা দিয়েছিল ব্যাপক দুনশাত এবং সেক্ষেত্রে প্রকৃত ডিরোজিওপন্হণরা 
তাঁদের যে সততা ও সাহসের জন্য আজও স্মরণণয় হয়ে আছেন, তার বিদ্দ- 
বিসর্গও ছিল না তাঁদের নকলকারণদের মধ্যে । 


নরমপন্থী সংস্কারকরা 


যে-সব নরমপন্হা সংস্কারক অন:প্রেরণা পেয়েছিলেন রামমোহনের কাছ থেকে 
এবং ইয়ং বেঙ্গলের খামখেয়ালিপনাকে যাঁরা ঘৃণার চোখে দেখতেন, তাঁরা কিন্তু 
নিজেদের জামটুকু ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছিলেন । এই পর্ধায়ের প্রথম 
দ্শকটায় একেবারে ঢাকা পড়ে গেলেও ১৮৪৩ সালের পর এরা যথেষ্ট গুরুত্ব" 
পণ হয়ে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে 
সক্ষম হন। ১৮৪৩ সালে এই নরমপন্হাঁদের নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে সামনে এসে 
দাঁড়ান দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পঞ্চাশের দশকে তাঁরা সহযোগা হসেবে পান 
[বিদ্যাসাগরের মতো এক বিশিষ্ট ব্যান্তত্বকে। 


১৮৩৩-৪৩ 


রামমোহনের এীতিহ্যটা প্রথমদিকে কিছুটা দুব'লভাবেই বজায় রেখোঁছিলেন তাঁর 
পৃবতন সহযোগীরা | এদের মধ্যে বিশিখ্টতম ছিলেন ঠাকুর পরিবারের প্রধান 
ঘারকানাথ ঠাকুর। ঠাকুর বংশের আর একজন সদস্য প্রস্কুমার ণরফর্মার' 
পান্নিকাটি চালাতেন । এই পল্িকাটি ছিল ভ্রিশের দশকের প্রথম দিকে র্যাডিক্যাল 


৮ 


৩৩ 


মতাদর্শবাহণ 'এনকোয়্যারার' পত্রিকার নরমপন্হা' প্রতিরূপ। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 
উপাসনাগৃহটি নানান প্রাতকুলতার মধ্যেও টিকে ছিল এবং এর পিছনে প্রধান 
কৃতিত্বটা ছিল এ উপাসনাগুহের যাজক পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীঁশের । অনগগ্র 
দেশপ্রেম ও নোতিক উৎকর্তা বিষয়ে 'নীতিদর্শন' (১৮৪১) নামে একাটি প্রবন্ধ 
সংকলনেরও লেখক ছিলেন রামচন্দ্ু॥ 

ঠিক সংশোধিত ধর্মীয় দৃছ্টিভঙ্গী না হলেও সাধারণ নরমপন্হ?ী দ্‌ম্টিভঙ্গীর 
প্রকাশ ঘটোছল কাশীপ্রসা৭ ঘোষ নামে আরেকজন বিদ্বান ব্যন্তির মধ্যেও । হিন্দু 
কলেজের পুরনো ছান্র ছিলেন কাশীপ্রসাদ ৷ পরোপহাীর ডিরোজিওপন্হণী ছিলেন 
না তিনি। ইংরাঁজভাষায় দেশপ্রেমমূলক কবিতা লিখতেন এবং ১৮৪৬ থেকে 
১৮৫৭ সাল পর্যন্ত হচ্ছ ইপ্টোলজেন্সার' নামে একটি সাগ্তাহক পান্লিকা প্রকাশ 
করে গেছেন কাশনপ্রসাদ । আরেকজন সহযোগী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
(১৮১২৫৯)। সস্পন্ট স্বাতল্লযে সমুষ্জল এই লেখকটি বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে একটি নিজস্ব স্থান আধকার করে আছেন ॥ “সংবাদ প্রভাকর' নামক 
পান্নকাটির সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র । অজ্পাঁনের মধোই পাঁরকাঁটি সবথেকে 
সুপরিচিত বাংলা পান্রীকা হয়ে ওঠে এবং ১৮৩৯ সালে পারণত হয় প্রথম বাংলা 
দৌনকে | সে সময় শিক্ষিত সমাজে 'সংবাদ প্রভাকর' যে বিপুল প্রভাব বিস্তার 
করতে সমথ হয়েছিল, তার প্রধান কাতিত্বটা পান্কার এই প্রাতিভাধর সম্পাদফেরই 
প্রাপা। 

সহজাত কবিপ্রাতভা এবং অসাধারণ ব্যঙ্গাতবক লেখনধর ক্ষমতা বিশিষ্ট ঈঠবরচন্দু 
গুপ্ত পরবতণ প্রজঙ্মের বাঙাল কবিদের ওপর এক গুরত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন । বাংলায় যে লোক-কবিতাকে তখনকার শিক্ষিত সমাজের প্রাতনিধিরা 
শুধুমান্র ঘণাই করতেন, সেইসব লোক-কবিতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্যও স্মরণণয় 
হয়ে আছেন তিনি। 

নিজেদের সমকালান র্যাডিক্যালদের মতো নরমপন্হণীরাও [বভিন্ন সংগঠন গড়ে 
তোলার চেঘ্টা করোছিলেন। ১৮৩৬ সালে তাঁরা “বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়ন 
সংস্থা” নামে একট সংগঠন প্রতিজ্ঞা করেন । এই সংগঠনের কাজ কিন্তু শুধুমাত্র 
সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৮৩৭-৩৮ সালে গড়ে ওঠে 
'ুম্যধিকারী সভা? (100 1,01619+ 4১959০18100 )। পুরদ্ষানাক্রমে নিজ্কর 
জমির ওপর খাজনা বসানোর বিরদ্ধে প্রনো আন্দোলনটা নতুন করে শুর 
করে এই সংস্হা। যেকোন ধরনের জাঁম ০ এই সংগঠনের সদস্য হতে 
পারত । 

রামমোহনের পদাঙ্ক অন্সরণ করে দ্বারকানাথ নী ১৮৪২ এবং ১৮৪৪ 
সালে বিদেশে যান । দ্বিতীয়বার ইংশ্যাণ্ডে যাওয়ার সময় তিনি সঙ্রে করে নিয়ে 
যান ইংল্যান্ডে প্রাশক্ষণ নেওয়ার জন্য ইচ্ছুক বাঙাল মোঁডক্যাল ছাদের প্রথম 
দলটিকে । জর্জ টমসনফে তিনিই নিয়ে আসেন এ দেশে, কিন্তু ইয়ং বেলের 


৩৪ 


সদস্যরা সুযোগটা কাজে লাগিয়ে দ্রুত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং বিভিন্ন 
সভায় তকে উপস্হত করে বস্তা হিসেবে । 


রক্ষণণীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন 


ধর্মসভা এবং ব্রা্গঘভার মধ্যে ছোটখাট 'বিবাদ লেগে থাকলেও রামমোহনের 
[বরুদ্ধাচরণের ব্যাপারটা তাঁর মতততর পর আস্তে আস্তে বিলংপ্ত হয়ে গিয়েছিল । 
রামমোহনের সংগ্রামী মনোভাব আর বহুমুখী নতুন চিন্তাভাবনার ছাপ তাঁর 
অনগামীদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে । সমাজের চোখে তাঁরা আর তেমন 
কোন বিপদ হিসেবে গণ্য হতেন না । পাঁরাস্হিতিও পাল্টে গিয়েছিল ততদিনে, 
বহু কিছ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাশীল ইয়ং বেঙ্গলই হয়ে উঠেছিল পরিস্হিতির কেন্দ্ু- 
বিন্দ। এর ফলে রক্ষণশীল সমাজপ'তিদের দর্যন্টভঙ্গীর কঠোরতাও অনেক কমে 
এসেছিল । ভূম্যধিকার সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসম্নকুমার ঠাকুরের 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন । বধপয়ান পণ্ডিত 
জয়গোপাল তর্কালগকার রামায়ণ-মহাভারতের পুরনো বাংলা অনুবাদগর্থলির 
পরিমান ও অংশত পনাঁলখন করেছিলেন এবং ১৮৩০ থেকে ১৪৩৬ সালের 
মধ্যে সেগীল প্রকাশ করে ছিলেন শ্রীরামপুর প্রেস থেকে । 


দেবেজ্দনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) 

১৮৪৩ সালে নরমপন্হী সংস্কারমূলক দর্্টভঙ্গীর যে পুনরংঞ্জীবন ঘটেছিল, 
তার প্রধান স্হপাঁত ছিলেন দ্বারকানাথের প্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । মূলত 
রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আংলো-হিন্দু স্কুল থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে 
সংস্পঙ্টভাবে পৃথক করে নিয়েছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের পরিমণ্ডল থেকে । ইয়ং 
বেঙ্গলের সঙ্গে তাঁর মানাঁক গঠনগত পার্থক্যও ছিল। প্রাচীন এীতহ্য আর 
নতুন ঠন্তাভাবনার একটা চমৎকার ভারসাম্য মূর্ত হয়ে উঠেছিল একান্ত ধর্মপ্রাণ 
দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে | রামমোহনের মতো বহুমূখী ওৎসুক্য এবং প্রসারিত 
দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর না থাকলেও রামমোহনের অনমনীয় মনোভাব ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
এঁকান্তিকতাটা লাভ করেছিলের দেবেন্দ্রনাথ । 

নিজের রাজকীয় পৈতৃক প্রাসাদের বিলাসবহহল জীবনযানা থেকে কিছুটা 
আকপ্মিকভাবেই অন্য দিকে মোড় ফিরোছিলেন যুবক দেবেন্দ্রনাথ । নিজের 
চারপাশে তান আকৃষ্ট করেছিলেন কিছু সমমনস্ক মানুষকে । ১৮৩১ সালে 
দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রাতিষ্ঠিত “ভ্তরবোধিনী সভাই'-ই হয়ে উঠোছল এদের 
আধ্যাত্মিক আশ্রয়স্হল । উনাবংশ শতাব্বাঁর মধ্যভাগে বাংলার মননশাঁল চর্চার 
ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত তাৎপর্ধপূণ” ভূঁমকা নিয়েছিল এই সভা । উন্নত জীবনাদর্শ, 
মতামত প্রকাশের উতকষতা এবং চরিত্র গঠনের জন্য বিশেষ খ্যাতি পেয়েছিল 
তল্তবোধিনা সভা । 


১৮৪০ সালে এই সভার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি বিদ্যালয় এবং ১৮৪৩ 
সালে প্রকাশিত হয় এর সুবিখ্যাত মৃখপন্ন-_-তত্তববোধিনী পন্িকা ।, 
তন্তববোধিনধর অর্থ সংগভাঁর চিন্তাভাবনা উপলব্ধি করা এবং তা ছড়িয়ে 
দেওয়া ॥ এই নামের মর্যাদা ঘথাযথভাবেই রক্ষা করেছিল পান্কাটি । এর মধ্যেই 
নাহত ছিল নতুন এক চিন্তাগত আন্দোলনের বীজ, যে আন্দোলন ইয়ং বেঙ্গলের 
আন্দোলনের থেকে কম আকর্ষণখয় কিন্তু অনেক বোঁশ সুদ ছিল। 

অতঃপর মুমৃষ্ ব্রা্ম সমাজে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করার চেষ্টা শুর? করেন 
দেবেন্দ্রনাথ । প্রায় কাঁড়জন বিশ্বস্ত সহযোগীকে নিয়ে তিনি ৭ই পোঁষ (ডিসেম্বর 
১৮৪৩) তারিখে আনংচ্ঠানিকভাবে রামমোহনের ধমমতে দখক্ষিত হন। 
শান্তিনিকেতনে তাঁর জগদ্ধিখ্যাত পূপ্লের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতি্ঠানে আজও গ্রাতি 
বছর পাবভ্রভাবে উদ-যাপিত হয় এই দিনটি । দেবেন্দ্রনাথ, যাকে পরবততণকালে 
আভাহত করা হত মহণ্ষ বলে, তাঁর নেতৃত্বে পুনরহজ্জাবিত ব্রাহ্ম সমাজ 
রামমোহন কর্তৃক সূচিত সংস্কৃত ধমের আরদ্ধ কাজ হাতে তুলে নেয় । তবে 
ইয়ং বেঙ্গলের চরম ইংরেজিয়ানার বিরোধিতা করার জন্য আমাদের প্রাচীন 
সংস্কৃতির ওপর খুব বোশ জোর দিতে হয় এই পনরহজ্জীবিত ব্রাহ্ম সমাজকে । 
এই শেষোন্ত বিষয়টা অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে ১৮৪৫ সালে, যখন 
মিশনারিদের ধর্মীস্তরকরণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এক তথব্র প্রচার-আভিধান সংগঠিত 
করেন দেবেন্দ্রনাথ | তত্তববোধিনী গোষ্ঠীর এই ধমশীস্তরণ-বিরোধণ প্রচারাভিষান 
তাঁদেরকে রাধাকাস্ত দেবের মত বধষীয়ান রক্ষণশীলদের ঘনিষ্ঠ করে তোলে । 
অন্যকে এই প্রচারাভিযানের ফলে তাঁদের প্রাত বিদ্বি্ট হয়ে ওঠেন 
ডিরোজিওপচ্হাঁরা । একটি স্বখ্যাত প্রবন্ধে কৃকমোহন বন্দোপাধায় ব্রা 
মতবাকে মধ্যপন্হাঁদের আশ্রয়স্থল বলে বর্ণনা করেন। রামগোপাল ঘোষ 
সংস্কারপন্হীদের চিহ্ত করেন ভণ্ড হিসেবে । রামতন্‌ লাহিড়ী বলেন যে 
'“বেদাস্তবাদীরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে 'শিখুন” এবং তারা বাইবেলের 
প্রত্যাদেশের ব্যাপারটার মুখোমুখী হতে ভয় পাচ্ছেন । অর্থাৎ এ'দের সম্বন্ধে 
রামতনু লাহিড়ীর ধারণা খুব একটা ভাল ছিল না। ধর্মীস্তর সম্বন্ধে তান 
বলেন যে নিজের ইচ্ছেমতো যে-কোন ধর্ম বাছাই করার ব্যাপারে প্রত্যেকের 
সমান আধিকার ও স্বাধীনতা থাকা উাচত। 


অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬ ) 

দেবেন্দুনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগাঁদের মধ্যে বিশিষ্টতম ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত । 
'তন্তববোধিনী পাঁরকা'-র সম্পাদক পদে নিযান্ত হয়োছলেন অক্ষম্নকুমার । তাঁর 
শিক্ষামূলক রচনাগযীল ভাঁণরকম মননধমণ হওয়া সতেবও আজও মানুষের 
শ্রদ্ধার উদ্রেক করে । গত শতাব্দীর পণ্াশের দশকের প্রথম দিকে তিনি 
আলোচনা স্বর; করোছলেন বাহঃচ্থ প্রকাঁতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে এবং 


৩৬ 


প্রাথমিক শিক্ষাণদের জন্য আধুনিক জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষামূলক রচনা লিখতে 
শুরু করেছিলেন । আতিরিন্ত মানসিক পারিশ্রমের ফলে ১৮৫৬ সালে তিনি পঙ্গু 
হয়ে পড়েন । কিন্তু এর কুড়ি বছর পরেও শ্রীতালখন দিয়ে ভারতবর্ষের ধরন 
সম্প্রবারগালর এক উৎকৃষ্ট ইতিবৃত্ত রচনার কাজে ভ্রতী হতে দেখা গেছে 
অক্ষর়কুমারকে । 

ব্রাহ্দের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মননগত বিদ্রোহটাই সম্ভবত তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ব্রা্ম মতবাদ, অনুচ্চারিতভাবে হলেও, তখন পযস্তি' 
[বিশ্বাস করত বেদের অদ্রান্ততায় এবং নিজের একমাত্র তন্তবগত ভিত্তি হসাবে 
[চিহত করত বেদান্তকে । 

ঠিক এই ব্যাপারটাই ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে কঠোর মন্তবা করতে প্ররোচিত করোছল 
ডিরোজিওপন্হীদের | নিজের মননগত সততা দিয়ে তাঁদের বন্তব্যের যৌন্তিকতাটা 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অক্ষয়কুমার এবং ধরে ধীরে স্বয়ং দেবেন্দ্নাথকেও' 
টেনে আনতে পেরেছিলেন স্বমতে । ১৮৫০ সালে নাগাদ 'ব্রা্দ সমাজ একটা 
সাচ্চা একেশ্বরবাদ আন্দোলনের চেহারা নেয় এবং একমা তন্তবগত আশ্রয়' 
হিসেবে প্রাচীন হিন্দু ধমগ্রচ্ছগ্লির ওপর এতাঁদনের বিশ্বাস পাঁরত্যাগ করে । 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাপাগর (১৮২০-৯১) 

সুদ: নরমপচ্ছণী সংস্কার আন্দোলনের সহযোগণ হিসেবে সামনে এসে দাঁড়িয়ে- 
[ছিলেন এক আকাশচু্বণ ব্যান্তত্ব 2 পাঁণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥ নিজের 
কাঁতত্বে তিনি অর্জন করেছিলেন সারা বাংলার শ্রদ্ধা, ইতিহাসের পাতায় পেয়েছেন 
এক গৌরবমগ্ন আসন | ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল পধস্ত চরম দারিদ্রের মধো 
এই ত্রা্ধণ সন্তানাট পড়াশোনা করেছিলেন সংস্কৃত কলেজে | ফোর উইলিয়াম 
কলেজের হেড পণ্ডিতের পদ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র ধাপে ধাপে উন্নীত হয়েছিলেন 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে--১৮$১ সালে । প্রাচীন ভারতীয় সাঁহত্য- 
সংস্কীততে সংপশ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজ শিক্ষাতেও নিজেকে শিক্ষিত করে 
তুলেছিলেন । এই দুই সংস্কাঁত শ্রেষ্ঠ উপাদানগ্লির এক চমৎকার 'মশ্রণ 
ঘটোছিল তাঁর মধ্যে । 

ধেকোন প্রাতিভাধর মানুষের মতো মোঁলকতা আর বীরোচিত সঙ্চারন্রতার 
শান্ত-___এই উভয় গুণই খঃজে পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরের চারঘে। প্রাথমিক 
শিক্ষার্থদের সহজভাবে সংক্কৃত শিক্ষা দেওয়ার একটা নতুন পন্হা উদ্ভাবন 
করেছিলেন তানি এবং আধুনিক যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহতা সম্বম্ধে রচনা করেছিলেন কয়েকটি প্রারথথামক স্তরের পদন্তক । 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রচ্ছগূলি সংগ্রহ ও শংরক্ষণের বাবস্থাও করেছিলেন বিদ্যাসাগর । 
বাংলা গোর ক্ষেত্রে তাঁর রচনা এক দিকচিহ্ে্র ভূমিকা পালন করেছে । চমৎকার 
এক ঠলখনখৈল+ গড়ে তুলেছিলেন 'তানি, ধা কিছুটা আড়ম্ধরপূর্ণ ও একটু বেশি 


৬৭ 


মার্জত হওয়া সত্েরও সকলকেই প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল । 

5৮৪৭ থেকে ১৮৬৩-র মধ্যে বাংলা ভাষায় কয়েকাঁট পৃন্তক রচনা করেন 
বিদ্যাসাগর । সাহতোর ছাত্রদের কাছে এই প্নন্তকগযীল ধ্রুপদী সাহত্যের 
মধাদা পেয়েছে । এইসব পাসন্তুকের উপাদান তিনি সংগ্রহ "করেন ভারতীয় 
মহাকাব্য ও লোককথা থেকে এবং পাশ্চাত্যের 'বাভন্ন উপকথা ও জীবনা 
থেকে । তাঁর ব্ণপারচয়' আজও ঘরে ঘরে বাবহাত হয় । 

কল্তু বিদ্যাসাগর শধ্‌মান্র পণ্ডিত বা বিদ্বানই ছিলেন না। শিক্ষা-সংস্কারক 
[হসেবে তান সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুন্ত করে দিয়েছিলেন অব্রাঙ্গণ 
বিদ্যার্থাদের জন্য | প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য-সংস্কীতর ছাঘরা যাতে কিছুটা 
ইংরোঁজ শিক্ষাও পেতে পারে, তারও ব্যবস্থা করেছিলেন তান । দুরদম্টিসম্পন্ন 
প্রশাসক হিসেবে সরকার পারদর্শকের কাজে আশ্চর্য নৈপহণা দোঁথয়োছলেন 
বিদ্যাসাগর এবং ৪-ট জেলায় মোট ৩৪-ট বালিকা বিদ্যালয় ও ২০-ট আদর্শ 
বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। যে শিক্ষা-প্রাতিষ্ঠানাট আজ তাঁর নামে চিহিত, 
[সেই প্রাতিষ্ঠানাটর একেবারে শুরহ থেকেই তার সঙ্গে যৃন্ত ছিলেন তিনি। তাঁর 
আঁবরাম প্রচেষ্টায় এই প্রাতষ্ঠানাট পরিণত হয় পুরোপুরি ভারতীয় শিক্ষকদের 
শনয়ে গড়ে ওঠা উচ্চ শিক্ষার একট বেসরকারি, ধর্মনিরপেক্ষ ও জনপ্রয় 
প্রাতষ্ঠানে । মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যাপারেও সমান আগ্রহী ছিলেন বিদ্যাসাগর । 
শকছদিন বেথন স্কুলের সম্পাকও ছিলেন । 

রামমোহনের মৃত্যুর পর থেকে সমাজ সংস্কারের যে চমৎকার এাতহ্টা 
ক্লমশই ভোঁতা হয়ে পড়াঁছল, তা আবার নতুন করে জাগিয়ে তোলেন বিদ্যাসাগর 
এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাগলিকে তুলে ধরেন মানুষের সামনে । ব্রাঙ্গ- 
ধর্ম গ্রহণ না করলেও তত্তরবোধিনী গোহ্ঠীর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল। 
ধ্যান্তগত জীবনে একান্ত গোঁড়া আবার ইব়ং বেঙ্গলের থেকেও কটুর এই সুপশ্ডিত 
মানুষাঁটই ছিলেন নর্যাতিতদের জন্য রামমোহনের সামাজিক জেহাদের শ্রেচ্ঠ 
প্রীতহাগলির প্রকৃত উত্তরস্ীর | 

১৮৫০ সালেই বিদ্যাসাগর মুখর হয়ে উঠোছলেন বাল্যাববাহের বিরদ্ধে । 
৯৮৭১-৭৩-এর মধ্যবতাঁ সময়ে প্রচার চালিয়েছেন পুর:ষদের বহবিবাছের 
বির্দ্ধে। তবে তিনি সবথেকে স্মরণাঁয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়োছিলেন ১/৫% 
সালে । এ বছর সামাজিক কুসংস্কারের চরম বিরোধিতার সামনে দাড়য়েও 
মৃন্তকণ্ঠে বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে প্রচার চালিয়ে এক তাঁর আলোড়ন সা্ট 
করেছিলেন বিদ্যাসাগর ॥ সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার জনা রামমোহণের 
মতো তানও হিন্দু ধর্মপ্রহ্ছগি থেকে প্রচুর অংশ উদ্ধৃত করেন নিজের বন্তব্যের 
সমর্থনে । তবে ঠিক রামমোহনের মতোই তাঁর ক্ষেত্রেও প্রধান ভামকা নিয়োছিল 
হতভাগ্য ও নিধণাতিতদের প্রাত তাঁর গ্রভীর মমত্ববোধ এবং মানবতার প্রীতি তাঁর 
শ্রদ্ধা । ১৮৪২ লালে ইয়ং বেঙ্গলের মুখপর “বেঙ্গল স্পেক্েটর'-এ বিধবা-বিবাহের 


০৬ 


স্বপক্ষে কিছু বন্তব্য উপস্থাপিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিধ্যাসাগরের প্রচারের 
ফলেই এই প্রশ্নটা একটা প্রকৃত বিতকের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে । বিধবা-বিবাহের 
স্বপক্ষে আইন পাশ হয়, বাদও সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেরা এই বিধবাবিবাহের 
প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে আদৌ রাজ ছিল না। 

শেষত, নিজের চারিন্রিক শান্ত ও উচ্চ নোতিক গুণাবলার সাহায্যে মানযের মনে 
এক 'চিরচ্থায়? প্রভাব বিস্তার করে যেতে সক্ষম হয়োছিলেন বিদ্যাসাগর । আজও 
তাঁর সম্বন্ধে নানান গঞ্প মানুষের মুখে মুখে ঘোরে । যেমন-_সরকারের সঙ্গে 
নিজের সম্পকে ব্যাপারে কতটা স্বাধীনচেতা ছিলেন বিদ্যাসাগর, উপরওয়ালার 
অনধিকার হঙ্তক্ষেপের প্রাতিবাদে কিভাবে পদত্যাগ করেছিলেন তিনি, কত উদ্দার- 
ভাবে তিনি সাহায্য করতেন গরীব দৃঃখাঁদের, সাধারণ মানুষের কতটা ঘনিষ্ঠ 
ছিলেন তানি, স্বাদ্ছ্যোদ্ধারের জন্য যেখানে একটা ছোটু কুটির বানিয়েছিলেন 
সেখানকার স্থানীয় আদিবাসাঁদেরও সঙ্গে তার কতটা, ঘাঁনম্ঠতা ছিল ইত্যাদি 


ইত্যাদি | 
বিদ্যাসাগরের সহযোগীরা 


বিদ্যাসাগরের অন্যতম সহযোগা ছিলেন তাঁর ঘাঁনম্ঠ বচ্ধ পণ্ডিত মদনমোহন 
তক্ালগকার € ১৮১৭-৫৮)। বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও ১৮৪৯ সালে 
নারশীশিক্ষার জন্য রচিত বেথুন প্রকজ্গের সঙ্গে যৃস্ত ছিলেন । ১৮৫০ সালে 
নারাশিক্ষার স্বপক্ষে জোরালো হৃক্তিসম্বালিত একটি রচনা লেখেন তিনি এবং 
এ বছরই লেখেন শিশুদের প্রাথামক শিক্ষার একটি বই । বাংলাভাষায় একেবারে 
প্রথম যে কটি শিশপা্য বই লেখা হয়েছে, এটি তার অন্যতম । 

এই পরিমণ্ডলেরই সদস্য ছিলেন কালীপ্রসম্ন সিংহ (১৮৪০-৩০)। কালীপ্রসম্নকে 
বিস্ময়বালক বললে খুব একটা অত্যান্ত হয় না। ১৮৫৩ সালে প্রায় 
ধাল্যাবন্থাতেই তিনি প্রাতষ্ঠা করেন ণবদ্যোৎসাহন? সভা” এবং সে সভার কাজ 
পাঁরচালনা করেন যোগ্যতার সঙ্গে ৷ বিধবা-বিবাহের সমর্থনে ১৮৮৬ সালে তিনি 
৩ হাজার জনের স্বাক্ষর সম্বালত একটি স্মারকলাপ পেশ করেন। বিধবা- 
বিবাহের পর সমাজ যখন কাউকে একঘরে করে দিত, তখন তাদের আঞ্িক 
সাহায্যও করতেন কালীপ্রসম্ন ॥ ১৮৫৬ সালে বিধ্যোৎসাহনী সভার সঙ্গে 
একটি নাট্যশালাও চাল; করেছিলেন তিনি। তবে কালীপ্রসম্নর কর্মজীবনের 
বেশির ভাগ অংশটাই আমাদের আলোচ্য পর্যায়ের অন্তরভুন্ত নয়। 


ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোলিয়েশন 

যে কালা আইন' ধিতর্কে সামনে এসে দাঁড়য়োছলেন ইয়ং বেঙ্গল নেতা 
রামগোপাল ঘোষ, সেই বিতর্ক দেশে এক প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনার সূষ্টি 
করেছিল । এই রাজনৈতিক উত্তেজনার ফল হিসেবেই ১৮৫১ সালে গড়ে উঠোছল 
“রাশ ইণ্ডিয্নান আসোসিয়েশন ।' চরমপচ্ছাঁ, নরমপচ্ছণী, এমনকি রক্ষণশীল 


৩৯ 


সমন্ত গোষ্ঠীই যোগ দিয়েছিল এই সংগঠনে | চরমপন্ছণী পব্ুটিশ হইীশ্ডিয়া 
সোসাইটি” আর নরমপন্হণদের 'ডূম্যধকারী সভা'_-দুটো সংগঠনেরই বিলোপ 
ঘটানো হয় এবং এই নতুন সংগঠন ভারতবষে'র স্বাথ" ও ভারতায়দের অধিকার 
রক্ষা করার জনা গড়ে তোলে এক নতুন সুসংহত এঁকা । আগের দুটো সংগঠনে 
যে-কেউ সদসা হতে পারত। কিন্তু এই নতুন সংগঠনের সদস্য হতে পারত 
কেবলমান্ন ভারতায়রাই | সংগঠনের সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যান্য 
মহানগরণগুলির উদ্দেশে প্রেরিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠিত প্রচার-আচ্বোলন 
শুর করার আহবান জানান । 

১৮৫৩ সালে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানর সনদ্পন্লে সংশোধন আসন্ন হয়ে উঠছে 
অনুভব করে এই সংগঠন ভারতীয়দের দ্বাঁব সম্বলিত একটি স্মারকা্লিপ পেশ 
করার সিদ্ধান্ত নেয় । ১৮৫২ সালে রচিত এই স্মারকাঁলাপিটির খসড়া রচনা করেন 
প্রীতভাসম্পন্ন তরুণ সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । ১৮৫৩ সালে বখন 
সংগঠনের মৃখপন্র ণহন্দু প্যাট্রিপট' চালু হয়, তখন তার সম্পাদক হিসেবে 
' মনোনীত হয়োছলেন হরিশচন্দ্রু মুখোপাধারই | ব্রা মতবাদ সম্বন্ধে 
ইংরাজতে বন্তূতা দেওয়ার জনাও বিখ্যাত ছিলেন তিনি । এই স্মারকলাপিতে 
ভারতাঁয়দের অভাব-আভযোগগনুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয় যা পরবতাঁকালে 
একাধিক আন্দোলনের ভিন্ত হিসেবে কাজ করেছে । স্মারকালপিতে লিখিত 
দ্বাবিগুলির মধ্যে ছিল- নীলচাষ ও লবণ উৎপাদনের ব্যাপারে ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির একচেটিয়া আঁধকারের অবসান ঘটানো, ভারতীয় শিল্পগযলির জন্য 
রাষ্ট্রীয় সাহায্য মঞ্জুর করা, 'বাভন্ন উচ্চ পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করা, 
ভারতায় সংখ্যাধক্যবিশিন্ট একাঁটি ভারতাঁয় বিধানমণ্ডলাী (19819180816 ) 
গঠন করা ইত্যাঁদ ৷ এক কথায়, উঠাত বহৃর্জোয়া শ্রেণণর প্রথম রাজনোতিক 
আশা-আকাঙ্খারই প্রতিফলন ঘটোছল এই স্মারকালাপতে। 

পণ্টাশের দশকে যথেত্টই সাক্রয় ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোপিয়েশন। 
এীতহাসক রূট-লেজ (£২০৪০০৫৪০) এই সংগঠনকে এর সদৃশ ইংরেজদের একটি 
সংগঠনের হবহ? প্রাতিরূপ বলে স্বাঁকৃতি দিয়েছিলেন । রায়তদের অবস্থা সম্বন্ধে 
অন:সম্ধান চালানোর জন্য ১৮৫৬ সালে মিশনারিদের দ্বারা প্রচারিত একটি 
স্মারকাঁলাপকে সম্থন করে এই সংগঠন ॥ পরের বছর ভারতীয় বিদ্রোহের ঠিক 
প্রাকালে ইউরো পিয়রা যখন সিপাহিদের সাধারণ জেলা আদালতের আওতায় 
নিয়ে আসার জন্য নতুন করে হৈ-চৈ শুর; করে, তখন একটা প্রাতবাদ সভার 
আয়োজন করেছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আযসোসিয়েশন ॥ সংগঠিত রাজনৈতিক 
আন্দোলনের নতুন এক পদ্ধাঁত দুত গাঁতিতে বিকাঁশিত হয়ে উঠাঁছল বাংলার মাটিতে ॥ 


গ্গরকারি নীতির পরিবর্তন 
১৬৩৩-৬৭ঞ্ পর্যায়টা বিশিষ্ট হয়ে আছে সরকারের তরফ থেকে বেশ কিছ 
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গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হওয়ার জন্য-_-তবে সরকার এই পরিবত'নগুলো 
ঘটতে বাধ্য হয়েছিল জাগ্রত জনমতের চাপেই । ১৮৩৫ সাল একটা বিশেষ 
সান্ধক্ষণ [হসেবে দেখা 'দিয়োছিল । এ বছরেই শিক্ষানশীতর ব্যাপারে দীর্ঘদিনের 
[িতকের অবসান ঘাঁটয়েছিলেন মেকলে ও বোশ্টিৎক | পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষেই 
মত দিয়েছিল সরকার, যার সপক্ষে সেই ১৮২৩ সালেই মুখর হয়েছিলেন' 
রামমোহন। সরকারের এই সিদ্ধান্তে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরাও, 

কারণ পাশ্চাত্য সংস্কীতর মধ্যেই জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসমূহ মৃত হয়ে আছে 
বলে [বিশ্বাস করতেন তাঁরা | সংবাদপন্রের পূর্ণ স্বাধীনতা মেনে: নিয়োছলেন' 
মেট-কাফ | এ বছরই প্রাতিষ্ঠিত হয় প্রথম মোডকাল কলেঞ্জ এবং ক্যালকাটা 

পাবালক লাইবোর ৷ 

১৮৪১ সালে 'কালা আইন" মারফৎ আইনের চোখে সকলকে সমান 1হসেবে 

প্রাতত্ঠিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও সাফল্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে বেথংন স্কুল । 

১৮৫৩-এর "চার্টার আ্যান্ট'-এ কিছ; কছ; ছাড়ের ব্যবন্থা করা হয়, যাঁদও '্রাটণ 

ইন্ডিয়ান আযসোোসিয়েশনের দাবির তুলনায় তা ছিল [নিতান্তই নগণ্য । ১৮৫৪ 

সালের 'এডুকেশনাল ডেস-প্যাচ' শিক্ষাবাবস্থার পরবতাঁ পঞ্চাশ বছরের বানয়া 

রটনা করে দিয়েছিল । ১৮৫৬ সালে গাঠত হয়োছল শঁভপাট'মেন্ট অফ পাবাঁলক 

ইন-সা্ট্রাকংশন'। ১৮৫৭ লালে, অর্থাৎ ভারতীয় বিদ্রোহের বছরে, দেশের [তনাট, 
প্রধান শহরে 'িশ্বাবদ্যালয় প্রাতীষ্ঠত হয় । 


৪১ 
রেনেসাঁস-৩ 


& 
১৮৫৭-৮৫ 





বিদ্রোহের পর 


ভারতীয় বিদ্রোহটা ছিল এক মিশ্র চারার অভ্যুত্থান । উত্তরপ্রদেশের (098৫1 ) 
' মতো কিছু কিছ? অগুলে এই বিদ্রোহের একটা গরাভীত্ত থাকলেও প্রায় সব্রই 
নেতৃত্বটা ছিল এমন একটা ধাঁচের যা ইংরেজ শাসনের ছন্রছায়ায় বেড়ে ওঠা নয়া 
মধ্যাবন্ত শ্রেণীকে আদৌ আকৃষ্ট করতে পারেনি । তথাকথিত বেঙ্গল আগর 
অন্যুদ্ঘয় কোন সাড়াই জাগাতে পারেনি শিক্ষিত বাঙালীদের মনে, অথচ এই 
শাক্ষত বাঙালীরা কিন্তু ততাদিনে ইংরেজ শাসনের সমালোচনায় এবং ভাঁবষ্যতের 
আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে যথেষ্টই মুখর ভাঁমিকা নিয়েছে । "হিন্দু প্যারয়ট' 
' পত্রিকা যা দ্রুত একটা বিশেষ শাল্ততে পাঁরণত হচ্ছিল-_মানুষকে আশ্বাস 
'্কেওয়ার জন্য প্রচার শুর করে। লর্ড কাযানং-এর মধ্যপম্হাকে দ্ূঢ়ভাবে সমন 
করে এই পান্নকাটি একদিকে বিদ্রোহের বিরোধিতা করতে থাকে আর অন্যদিকে 
প্রচার চালায় প্রাতাহিংসা নেওয়ার জন্য আতঙকত ইউরোপিয়দের আবেদনের 
বরুদ্ধে। এই পাণ্িকার প্রদার্শত পথাটই? ছল মধা বিত্তশ্রেণীর নতুন বাংলার পথ । 
গবদ্রোহের ঘটনায় প্রচণ্ড আতাঁঙুকত হয়ে ওঠে ব্রিটিশ হীশ্ডিয়ান আসোসিতেশন । 
আঁত-নরমপন্হণ চিন্ত।ভাবনা প্রবল রূপ নেয়, বড় হয়ে ওঠে ভূদ্বামীদের স্বার্থ 
রক্ষার প্রচেষ্টা । বিশৃঙ্খলা ও গণাঁবক্ষোভ ঠেকানোর উপায় হিসেবে উত্তর 
ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্প্রসারণ ঘটানোর আবেদন জানায় 'ব্রাটিশ 
ইশ্ডিয়ান আসোসয়েশন, ১৮৫৯ সালে । 


'লীলচাষ 


বাংলার সৌভাগ্য যে এই অস্বাস্তকর আশঞ্কার মনোভাবটা বোঁশ দিন স্থায়ী 
হতে পারেনি, ফিরে এসেছিল সমালোচনার সাহস-_বরং কিছুটা জোরদার 
ভাবেই । এর [পিছনে চালিকাশ্ান্ত হিসেবে কাজ করেছিল প্রবল নশল আন্দোলন । 
.১৮৫৯-৬০ সালে সারা দেশের ওপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের মতো বয়ে গিয়েছিল এই 
আন্দোলন, পরিণত হয়েছিল বাংলার সচেতনতা ব.দ্ধর একটি উজ্জল দিকাচহে,। 
' দ্বীর্ঘাদন ধরে নীলচাষ ছল ইউরোপিয় নীলকরদের একচোঁটগ্লা আধকারভুন্ত ৷ 
রামমোহনের আমল পযন্ত মনে হত নাঁলচাষ হচ্ছে চিরাচরিত চাষবাসের থেকে 
একটা অগ্রসর পদক্ষেপ এবং এই চাষ কৃষকদের বস্তুগত অবস্থার উন্নতি ঘটাতে 
সাহাধা করবে | গোটা ব্যবস্থার নিপাঁড়নমলক দিকটা তখনও তেমন প্রকট হয়ে 
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ওঠেনি এবং সে দিকটার কথা ঠিক মতো জানাও যায়নি । কিন্তু উনবিংশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ নীলকরদের অত্যাচার চরমে ওঠে । বেশি বেশি 
মুনাফার নেশায় উন্মত্ত হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে নীল চাষ করাতে গিয়ে 
কৃষকদের ওপর 'নিপাঁড়ন চালাতে শুরু করে ইংরেজ নীলকর আর তাদের 
এ-দেশীয় দালালরা । চাষাঁদের হাতে জোর করে ঘাদন ধরিয়ে দিয়ে বাধা করা 
হত জামতে নল বৃনতে । ফলন বাড়ানোর জন্য ভয়ঙকর চাপ দেওয়া হত 
অসহায় চাষীদের ওপর | যারা অস্বীকার করত নশলচাষ করতে, তাদের ওপর 
শারীরক অত্যাচার চালাত নীলকররা | বে-আইনি প্রহার, বিনা বিচারে বন্দী 
করে রাখা, বলাৎকার প্রভাত পারণত হয়েছিল দৈনান্দিন ব্যাপারে ৷ এমনাকি 
সরকার কমকতারাও অনুভব করোছিলেন ষে নশীলকররা আঁতারন্ত বাড়াবাড় 
শুরু করেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন বাধনিষেধই ফলপ্রপ্‌ হয়ে উঠতে পারেনি । 


গাণ-অভ্যুত্থান ( ১৬৫৯-৬০) 


নণলকরদের অত্যাচারে চাষীদের মধ্যে এক সাত্যিকারের গণ-অভ্যাথান মাথা 
তোলে, যাকে এমনাক রয়্যাল ইন-স-টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল আযফেয়াস 
পর্যন্ত উল্লেখ করেছে ণ্জাতায়তাবাদের ইতিহাসে একটি দ্িকচিহ” বলে। 
নীলচাষ এ্রীচ্ছক ভাত্ততে করা হবে বলে ঘোষণা করেছিল সরকার । নাঁল- 
করদের অত্যাচারের মুখে দাঁড়য়ে নঈল চাষ না করার ব্যাপারে নিজেদের 
আধঙ্কার প্রাতজ্ঞা করার জন্য ১৮৫৯ সালে হাজার হাজার কৃষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
নীল বুনতে অস্বীকার করে । স্যর জন পিটার গ্র।ণ্ট যখন জলযান্রায় বেরোন, 
তখন নদীর দুধারের, হাজার হাজার নারী-পুরুষ তাঁর কাছে আবেদন জানায় 
তাদেরকে জোর করে নাল বৃনতে বাধ করার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। 
এর পরেও কিন্তু গ্রামাুলে নীলকররা তাদের পোষা গুপ্ডাদের সাহাযো অসহায় 
কৃষকদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যেতে থাকে । 

সংগ্রাম দুবার রূপ নেয় গ্রামাঞ্চলে, সাধারণ মানৃষের মধ্যে থেকেই জন্ম নেয় 
তাদের নিজস্ব নেতারা । উত্তরবঙ্গে নিষ্াতিত মানুষের নেতৃত্বে এসে দাঁড়ান 
ওয়াহাব রফিক মণ্ডল, ধিনি “প্রতিটা লড়াইকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন চরম সামা 
পযন্ত” । মধ্যবঙ্গে দই বিশ্বাস দ্রাতা, বিধু$রণ ও দিগম্বর, নীলকরদের চাকরি 
'ছেড়ে দিয়ে কৃষকদের নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতাঁণ হন । একাঁকে তাঁরা কৃষকদের 
হয়ে বিভিম্ন মামলা পরিচালনা করতে থাকেন, অনা্দকে নীলকরদের পোষা 
গণ্ডাদের বিরুদ্ধে ঘটনাস্থলেই প্রাতরোধ সংগাঠিত করতে শুরু করেন । 


বুর্জোয়াদের ক্রোথের স্ফুরণ 
-কষকদের গণসংগ্রামে দারুণভাবে সাড়া দেয় বাংলার শিক্ষিত সমাজ । "হচ্দ 
প্যাট্রিয়ট' কৃষকদের পক্ষে দাঁড়ায় । পান্রকার্ সম্পাদক হারিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
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পরের পর জবালাময়ী প্রবন্ধ লিখতে শুর; করেন । যে-সব কৃষক আর তাথের 
প্রাতনিধিরা দলে দলে এসে হাজির হত তাঁর দুয়ারে, তাদেরকে ব্যবহারিক 
পরামশ" দেওয়া ও সাহাধ্য করার জন্য দিনরাত পারশ্রম করতে শুর করেন, 
হরিশচন্দ্র। মনোমোহন ঘোষ ও শািশরকুমার ঘোষ নামক দুজন যুবক 
পরবতণকালে দুজনেই যথেষ্ট প্রার্সা্ধ অর্জন করেছিলেন--ঝাঁপয়ে পড়েন 
আন্দোলনে । 

১৮৬০ সালে দীনবধধন গিন্র, যান তখন সরকার কমণার ছিলেন, নিজের নাম 
না দিয়ে 'নীলদর্পণ' নাটকটি লেখেন ॥ এই বইটি পাঠকদের যতটা উদ্বেল করে 
তুলতে পেরেছিল, তা আজ পর্যস্ত খুব কম বই-ই করতে পেরেছে । নীলকর 
শাসনের আতঙ্কজনক র€পের বর্ণনায় সমূদ্ধ এই নাটকটিকে তৎক্ষণাৎ ইংরেজিতে 
অন্বা্দ করেন উদীয়মান কবি মধুসদন দত্ত । অন্যবাদটি প্রকাশিত হয় 
রেভারেপ্ড লং-এর নামে, ফলে তাঁকে প্রত্যাঘাত করার চেষ্টা করে নীলকররা । 
জনৈক ইংরেজ বিচারক লং-এর হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন, কিন্তু সেই 
টাকা তৎক্ষণাৎ মিটিয়ে দেন তরুণ কালীপ্রসন্ন সিংহ । 

হারিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আভযান্ত হন মানহানির মামলায় । এমনকি ১৮৬১, 
সালে অকালে তাঁর মততার পরেও নাঁলকররা তাঁর পাঁরবারকে টেনে আনে। 
আদালতে ॥ এর ফলে আর্থিকভাবে সবস্বাস্ত হয়ে পড়ে হরিশচন্দ্রের পাঁরিবার ॥ 
কিন্তু সব কিছ: সত্তেবও এই আন্দোলন একটা প্রাতিক্রিয়া স্যন্ট করেই ছিল। 
১৮৬০ সালের 'ইশ্ডিগগো কমিশন বাধ্য হয়েছিল গ্রামাগুলে নাঁলকরদের প্রচণ্ড, 
অত্যাচারের কথা স্বীকার করতে । এর ফলে তীব্র অত্যাচার আন্তে আস্তে 
কমে আসতে থাকে এবং ধাঁরে ধারে অধিকতর কাষকরাঁ হয়ে উঠতে থাকে 
সরকারি 'নয়ন্রণ] কালক্রমে কৃত্রিম রঙ উৎপাদন শহর? হওয়ার পর অবসান ঘটে 


নীল চাষের । 
স্থজনশীল সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চ। 


বাংলার ইতিহাসে বিদ্রোহ-পরবতশ যুগে নাল বিদ্রোহের পর সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'ছিল সৃজনশীল সাহত্যের এক বিপুল স্ফুরণ। সাহিতোর 
নবজাগরণ শুরু হয়েছিল মধুসূদন দত্তর কাব্য, দানবন্ধ্‌ মিত্র নাটক এবং 
বাঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস থেকে । শাক্ষত বাঙালখ সমাজের অস্তরাত্মা 
[নজের মনোমত মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুর করেছিল নিজের মমণকথা |. সেই 
সঙ্গেই শুর হয়েছিল আধুনিক জ্ঞানাবিজ্ঞানের চাও । 


মধুসুদন দত (১৮২৪-৭৩ ) 
[ন্রশের দশকের শেষাঁদকে এবং চাল্পশের দশকের প্রথম দিকে হিন্দ; কলেজের এক 
বাদ্ধিদত ছাঘ়ের নাম ছিল মধুসুন দত্ত । এ কলেজে ডিরোজিওপন্হাদের 
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প্রভাব তখনও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি ॥ ইংরেজিয়ানার শ্রোত অমোঘ 
আকর্ষণে আকৃষ্ট করেছিল মধুসূদ্নকে, ত!র জাঁবনযাপন পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল 
জাতায়তাবাঁজত এবং বিদেশঘেন্ষা | যথেচ্ছ উদ্দাম জাবনযান্রায় অভ্ন্ত কোন 
ইতালিয় মানবতাবাদীর ছাপ খংজে পাওয়া যায় তাঁর জাবনষাঘার । ডি. এল. 
রিচারডসনের প্রভাবও ছাপ ফেলোছিল তাঁর জীবনে । এই ভি. এল. রিচাড'সন 
তাঁর কলেজের ছান্রদের মনে শেকসপিয়ার ও রোমাশ্টিক কবিতা সম্বন্ধে এক 
অদ্ভূত মোহ সপ্টার করেছিলেন। 


মধুসূদন ইংরাজতে কাবিতা লিখতে শুর; করেন এবং ১৮৪৩ সালে খিশ্চান 
ধর্ম গ্রহণ করে চমকে দেন কলকাতার সমাজজীবনকে | তাঁর খিশ্চান ধম" গ্রহণ 
করার পিছনে তেমন কোন ধমঁয় বিশ্বাস কাজ করোনি । মূলত কিছ; ব্যান্তগত 
কারণেই তানি এ ধর্ম গ্রহণ করোছলেন । কলেজ জাঁবন এবং মাদ্রাজে আট বছর 
বসবাসের পাট চাঁকয়ে মধ্সুদ্ঘন কলকাতায় ফিরে আসেন ১৮৫৬ সালে । অক্ষয়- 
কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষিত বাঙালারা 
তখন আত্মপ্রকাশের মাধাম হিসাবে আশ্রয় 'নাচ্ছলেন নিজেদের মাতৃভাষারই । 
প্রতিভাধর মধুসৃনও নিজের দ্বভাবজ উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েন এই নতুন 
জোয়ারে | 

১৮৫৯ সালে মণ্চ্থ হয় তাঁর প্রথম নাটক 'শম্ঠা”। প্রচণ্ড সাড়া জাগায় নাটকটি, 
কেননা নাটকের চিরাচাঁরত রখীতির থেকে এ নাটক ছিল একেবারেই অন্যরকম । 
এর পর একই ধাঁচের আরও দুটো নাটক লেখেন মধ্সূদন । ১৬৬০ সালে 
প্রকাশিত হয় দুটো প্রহসন, যাতে পাশ্চাতাপন্হট ছোকরা আর প্রাচীনপন্হা 
বুড়ো বদ্মাশদের বিরদ্ধে একইরকম কঠোর কশাঘাত হানেন তিনি । ১৮৬০ 
সালেই তিনি বাংলাভাষায় অমিন্রাক্ষর ছন্দের সূত্রপাত করেন এবং পরের বছর 
প্রকাশিত হয় এঁ ছন্দে রচিত তাঁর শ্রেষ্ঠ স:ষ্টি 'মেঘনাদবধ। ॥ 

বাংলা ভাষায় যে নতুন কাঁবতার অন্যতম স্থপাঁত এবং মহত্তম প্রকাশকমাঁর 
মযখদায় আপান হয়েছিলেন মধ্স্‌দন, শুধু কাঁবতার অসাম সম্ভাবনা তুলে 
ধরাটুকুই তাঁর একমাত্র পাঁরচয় নয় । এর পাশাপাশি অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও 
প্রথাবরোধা ভঙ্গীতে তান রচনার উপজীব্য করেছেন পৌরাণিক বিষয়কে, 
পুনমূ্ল্যার়ন করেছেন চিরাচারত মৃল্যবোধের, মাহমান্বিত করে তুলেছেন 
বিদ্রোহ? সত্তাকে । তিন বছরের মধ্যেই সাহিত্য জগতে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে 
শদয়েছিলেন মধ্‌সদ্রন । পরবতকালে এই ধারাকেই এগয়ে নিয়ে গিয়ে -১৮৬৫- 
৬৬-তে তিনি বাংলা ভাষায় চতুর্দশপদণী কাঁবতার সূত্রপাত ঘটান । জাঁবনে 
অত্যন্ত করুণ পরিণাতিরই মুখোমুৃথি হয়েছেন মধ্ুস্গন, কিন্তু তাঁর অসামানা 
প্রতিভা তকে বাংলা 'সাহত্যের ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী আসনে আধিষ্ঠিত 


-করেছে। 
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দ্রীনবন্ধু মিত্র (১৮২৮-৭৩ ) 

কৌতুকের অফুরান ভাণ্ডার, সরকারি কাজের সম্মানজনক জখীবিকা এবং জাঁবন 
সম্বন্ধে অনেকটাই প্রাচীনপন্হণ দৃভ্টিভঙ্গী-_এই সবাঁকছ্‌ মাঁলয়ে দীনবন্ধ 
মিত্রের মধো একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র থজে পাই আমরা । কিস্তু ছোটখাট 
কবিতার বদলে বড় মাপের নাটক রচনায় হাত দিয়ে তিনিও তাঁর বিশিম্টতার 
প্রমাণ রেখোঁছলেন । ১৮৬০ সালে প্রকাশিত “ন্গলদর্পণ' নাটকে নিজের ক্ষমতার 
চরম প্রমাণ রেখোছলেন দীনবন্ধু । নখলচাষকৌন্দ্রক সঙ্কটের চূড়ান্ত অবস্থায় 
রচিত এ নাটক সামাজিক প্রাতিবাদ আর নীলকরদের অত্যাচারকে নগ্রভাবে তুলে 
ধরার এক উজ্জ্বল নাঁজর ৷ এঁদক থেকে এর সমতুল নাটক বাংলাভাষায় আজও 
দুল“ভ | সামাজিক প্রহসনমূলক নাটকে তিনি মধুসূদনকেও ছা়য়ে গিয়োছিলেন 
এবং নিজের প্রতিভার জোরে একটা সম্মানজনক আসন অর্জন করেছিলেন বাংলা 
সাহত্যের ইতিহাসে । 

বঙ্কিমচত্্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৪) 

দ্ীনবন্ধ মিত্র অন্যতম ঘাঁনষ্ঞ বন্ধু ছিলেন বাঞ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বাংলা 
গদো এক চমৎকার সাহাত্যিক আঙ্গিকের জন্ম 'দিয়োছলেন বঙ্কিমচম্্র এবং 
[বপূল খ্যাত অর্জন করেছিল এই আঙ্গিক । বস্তুতপক্ষে বঞ্চিমচন্দ্র হচ্ছেন 
কাংলা সাহত্ের অন্যতম দিকপাল । সমগ্র সাহিত্য জগতকে বিপুলভাবে 
প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন তান । ১৮৬৬ সালে প্রকাঁশত হয় তাঁর প্রথম 
এীতিহাসিক রোমান্স (উপন্যাস ) 'দগেশিনন্দিনী' । পাঠক সমাজের কাছে এ 
উপন্যাস ছিল এক চমকগ্রদ সহণ্টি এবং এই উপন্যাস থেকেই সচিত হয় রোমাণ্টিক 
উপন্যাস রচনার ধারা । “বষবক্ষ' (১৮৭৩ ) উপন্যাস রচনা করে তান বাংলা 
ভাষায় সামাজিক উপন্যাসকে জনাপ্রয় করে তোলেন । 

১৮৭২ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'বঙ্গদর্শন' পন্িকা এবং চার বছর পান্নকাটির 
সম্পাদনা করেন | এটাই ছিল বাংলা ভাষায় প্রথম যথাথ সাংস্কীতিক পান্রকা। 
এই পান্রকার চারপাশে জড়ো হয়েছিলেন একদল লেখক | সেইসব লেখকদের 
চোখে আর পাঠক সমাজের চোখে বঙ্কমই ছিলেন তখনকার সাহিত্য জগতের 
আঁবসংবাদী নেতা । 

১৮৭৫ সালে প্যস্তকাকারে প্রকাশিত িমলাকাস্ত' রচনায় তিনি সৃষ্টি 
করেছিলেন এক আঅবিস্মরণণয় চাঁরত্র। সেই চাঁরন্রটির মুখ দিয়ে ব্যস্ত করেছিলেন 
মানবতা ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে তাঁর নিজের সযক্রলালিত ধারণাকেই । ১৮৭১ সালে 
যৌথভাবে পনম্ধাদ্রুত “সাম্য প্রবন্ধে তিনি সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের প্রাত 
নিজের সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, সমর্থন জানিয়েছেন সমতাবাদের প্রতি । 
ইউটোপিয় বা কঞ্পনামূলক সমাজতল্বের প্রভাব যে তাঁর ওপর পড়ছিল, 
তারও প্রমাগ্ধ পাওয়া যায় এই রচনায় । অতঃপর দেশপ্রেমের পৃনরংজ্জীবনের 
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জোয়ার উদ্দীগ্ত করে তোলে বগিকমচন্দ্রকে । ১৮৮২ সালে প্ন্তকাকারে : 
প্রকাশিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে তাঁর এই দেশপ্রেম চমৎকারভাবে মৃত" হয়ে: 
উঠেছে। এই উপন্যাসেরই অন্তভূর্ত ছিল সবিখ্যাত বন্দেমাতরম: স্লোঘাটি। 
পরবতণ জীবনে তিনি আকৃষ্ট হন ধন্ণীয় চিন্তাভাবনা এবং আমাদের পৃরাণ- 
গুলিতে বণিত কৃষ্ণ চরিঘ্রাটর যথার্থ প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। 

বাঞঙ্কমচন্দ্র ছিলেন সাহিতো জাতীয়তাবাদের প্রচ্ঠারক, কিন্তু তাঁর লেখায় হিন্দ 
পুনরংজ্জীবনের একটা ছাপ ছিলই যার প্রমাণ পাওয়া যায় 'হজ্দ্য চরিত্র এবং 
হন্দ্ু এীতহ্যের ওপর তাঁর আতারন্ত গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যে ॥ তবে+একটা 'বিশেষ 
গদ্যরীতির জন্ম দেওয়াটাই ছিল তাঁর মহত্তম কণীর্তি। তাঁর এই গদ্যরগীতি 
বদ্যাসাগরের আড়ম্বরপূণ“ ভাষা আর টেকচাদ ঠাকুরের মাজত কথ্যভাষার 
মধ্যে একটা মাঝামাঝি পথ রচনা করে দিয়েছিল । 


জনপ্রিয় গগ্ভরীতির পরীক্ষানিরীক্ষা 

টেকচাঁদ ঠাকুর হচ্ছে ডিরোজিওপন্হী প্যারীচাঁদ মিত্রেরই ছদ্মনাম, 'ধষিনি তাঁর 
বন্ধু রাধানাথ শিকদারেব সঙ্গে যৌথভাবে ভাষার 'লাখত রুপের থেকে আলাদা 

একেবারেই কথ্য রতিতে লিখিত "মাসিক পান্নকা* নামক সামায়িকপন্রটি চালাতেন । ' 
১৮৫৮ সালে এই নতুন গদ্যরীতিতে প্যারীচাঁদ লেখেন “আলালের ঘরের 

দুলাল ।, এই ধারাতেই ১৮৬২ সালে কালীপ্রসম্ন সিংহ লেখেন 'হ্‌তোম প্যাঁচার 
নকশা ।* কিন্তু বাঁঙ্কমচন্দ্ের ভাষার দ1তিতে মান হয়ে যায় কথ্যভাষায় সাহতা 

রচনার এই জেহাদ । এই রাঁতির অনুগামীরা ছিলেন বড়জোর 'শাথল-উদ্যম 

প্রবর্তক মানু, যাঁরা কখনোই এই রখীতিটিকে আবিচল ভাবে আঁকড়ে ধরতে 

পারেনান। 


কালীপ্রসম্ম সিংহ (১৮৪০-৭০) 


কালীপ্রসম্ন সিংহ নিজে আড়ম্বরপূর্ণ গদ্যরীতিতে যথেন্টই [সদ্ধহস্ত ছিলেন 
তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে সৃব:হৎ মহাভারতের বাংলা অনুবাদ । এই 
বিশাল কাজটি তান সম্পন্ন করেছিলেন ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬-র মধো । বিভিন্ন 
বিষয়ে উৎসাহ ছিল কালীপ্রসন্নর, কিন্তু মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই তাঁর মৃতু হয় । 
১৮৬১ সালে তিন লংএর জারমানার টাকা মিটয়েছিলেন এবং শহন্দ, 
প্যান্রর়ট'-এর হতভাগ্য সম্পাদকের মৃতুার পর রক্ষা করোছিলেন পান্রকাটিকে। 

জনকল্যাণমূলক কাজে অগ্রণী ছিলেন কালনপ্রসম্ন । ১৮৬১ সালে উত্তর- 
পাশ্চমাঞ্চলের দুভক্ষে ভ্রুণ পাঠানোর জন্য মানুষের কাছে এক স্নরণাঁর 
আবেদন জানিয়োছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে 'উত্তর- 
পশ্চিমাগুলের দুভিরক্ষ ঘ্রাণ তহবিল'-এ আথক পাহাধ্য করেছিলেন কালীপ্রপন ।' 
১৮৬২ সালে আমোরকার গৃহযঃদ্ধের দরুণ ঘখন ল্যাঞ্কাশায়ারের বস্মশিজ্পের' 
মজুররা চরম সঙ্কটে পড়ে, তখন তাদের সাহাধ্যাথে" তিনি ৩ হাজার টাকা" 
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পাঠিয়েছিলেন.। কলকাতা শহরে তিনি নিজের খরচে বেশ কিছ? ফোয়ারা 
বসিয়েছিলেন। 'শান্তিরক্ষক' (3851০9 ০? 035 76৪০৪) কালী প্রসম্নকে 
এদেশীয় দুব-ত্তরা আর বিদেশী বদমাশরা যমের মতো ভয় করত। তাঁর বদ্যোত- 
সাহিন* সভার পক্ষ থেকে সংবধনা জানানো হয় মধুসুদন দত্তকে (১৮৬১) 
আর রেভারেপ্ড জেম-স লংকে (১৮৬২ )। 


অপ্রথান কবিরা 


একমাপ মধুসূদনকে বাদ দিলে এই সময়ে বাংলা কাবতার অবস্থা খুব একটা 
এভাল ছিল না। সাহত্যের আকাশে মধ্‌সূদন পূর্ণভাবে উার্ঘত হওয়ার আগে 
প্রকাশিত হয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৮৭) 'পাঁদমন উপাখ্যান? | 
.এই কাব্যে মূর্তহয়ে উঠেছিল দেশপ্রেমের মনোভাব | বস্তুতপক্ষে এই সময় 
. দেশপ্রেম মূলক কবিতা লেখার একটা জোয়ার এসৌছল । এই জোর়ারেই 
,অন:প্রাণিত হন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৯০৩ ) এবং নবানচন্দ্র সেন 
(১৮৪৭-১৯০৯)। এরা দুজনে মহাকাবা রচনা করেন এবং সেগখলো 
মোটামুটি জনাপ্রয়তাও অর্জন করে । ভাঁবষাতের বিচারে গঃরুত্বপূর্ণ কবি ছিলেন 
'শবহারীলাল চক্তবতগ* (১৮৩৫৬-১৪)। 'িহারীলালের রোমাণ্টিক গাঁতিধম' 
কাবতা সে সময় মানুষকে তেমনভাবে আকৃষ্ট না করলেও পরবতাঁকালে তরুণ 
'ববীল্দ্রনাথ ঠাকুরের চিস্তাভাবনাকে অন-প্রাণত করে তুলেছিল । 


ঘ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০-৮৬ ) 


এই য্‌গের আরেকজন উল্লেখযোগ্য চরিন্্র ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং 

বিশিষ্ট সাংবাদিক ছ্বারকানাথ 'বিদ্যাভূষণ। বাংলা সংবাদপন্রগুলির অমাজত 
রীতিতে বিক্ষৃন্থ হয়ে তিনি 'সোমপ্রকাশ' (১5৫৮) পণিকা প্রতিষ্ঠা করেন। 
.দ্বুদশক-ধরে এই পান্রকার পৃজ্ঠায় তর শান্তশালী লেখনী দিয়ে তিনি নিভপুক- 
1চত্তে মংগ্রাম চালিয়ে যান প্রাতাটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সমথ'ন করেন প্রাতাঁট 
মহং উদ্দেশাকে । বাংলার সমগ্র শিক্ষিত সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে 
সমথ" হয়েছিল তাঁর লেখনা। 


পাজেজ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১১) 


সৃজনশীল সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলার ইতিহাস বিষয়ক পাণ্ডিত্যের সূ্রপাত 
করেন রাজেম্দ্রলাল 'মন্। ভারতীয় বিদ্রোহের আগের দশকে তান ছিলেন 
সুবিখ্যাত এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সম্পাদক ও গ্রন্হাগারিক__পাশ্চাত্যের 
বেশ কিছ; প্রাচ্তত্তববিদ এই এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাতিষ্ঠা করেছিলেন ও বড় 
করে তুলোছলেন আর পাশ্চাত্যের এই প্রাচা তন্তবাবদরাই প্রথম ভারতের প্রাচীন 
এইতিহাসকেএটদ্ধার করেন অজানার অন্ধকার থেকে । বিদ্রোহের পর রাজেন্দ্ুলাল 
এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন এবং ১৮৮৫ সালে উন্নীত 
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হন সভাপ্পাঁতির পদে । এই পদ্প্রাপ্তিটা ছিল ১২-টি ভাষায় সৃপশ্ডিত এবং 
প্রায় ৫০-টি গ্রন্ছের লেখক রাজেন্দ্লালের প্রাতভার যোগ্য স্বাঁকাত। 
রাজেন্দলালই হচ্ছেন আমাদের প্রথম ইতিহাস-গবেষক । বিভিন্ন আন্তর্জাঁতক 
সংস্থা ও বিদেশী পশ্ডিতদের কাছ থেকে যথেষ্ট স্বাকৃতিও পেয়েছেন [তণি। 
বাংলা ভাষা ও সংস্কাতর প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল । বাংলাভাষায় তান 
বাভিন্ন পারিভাষিক শব্দ তোর করেছেন, মানচিত্র এ'কেছেন। দেশপ্রেমমূলক 
পাঠাপাস্তক এবং পাশ্ডিত্যপর্ণ বহু রচনা লিখেছেন । ১৮৮২ সালে বাংলা 
শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠোঁছল যে 'সারস্বত সমাজ, তান তার সভাপাঁত 
ছিলেন । তবে এই প্রাতষ্ঠানটি বোঁশ দিন টি'কে থাকতে পারেনি । ১৮৫১ এবং 
১৬৩ সালে তান বাংলাভাষায় দুটি উচ্চাঙ্গের সাঁচত সামায়কপর্ প্রতিষ্ঠা করেন। 
সে আমলের একজন বিশিষ্ট নাগারক হিসেবে বিভিন্ন গণ কাযকলাপ ও প্রচার- 
আন্দোলনে ক্ছিটা ভূমিকা 'ছিল রাজেন্দ্ুলালের । 


অন্যান্য মননশীল কার্যকলাপ 


আলোচনা প্রসঙ্গে আরও দুটি গৌণ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা যায়। বাভন্ন 
বিষয়ের গবেষণাপন্ন নিয়ে আলোচনা করার জন্য ১৮৬৭ সালে প্রাতিষ্ঠিত 
হয়োছল বেঙ্গল সোশাল সায়েন্স আসোসিয়েশন' এবং ১৮৭৬ পালে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাকে অনংপ্রাণত করার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে সুবিখ্যাত হোমওপ্যাথ 
ডাঃ মহেঙ্দ্ুলাল সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ইশ্ডিয়ান আযসোসয়েশন ফর দ্য 
কাল্টডেশন অফ সায়েন্স ॥ এই সঙ্গেই উল্লেখ করা যায় ষে ভারতীয় বদ্রোহ 
চলাকালীন প্রাতাষ্ঠত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চাশক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক 
ডুঁমকা পালন করে চলছিল, ধীরে ধীরে পাঁরণত হাঁচ্ছল এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে 
এবং সমগ্র উত্তর ভারতের শিক্ষাগত প্রয়োজন মোটানোর একটি কেন্দ্রে । ইংরেজ 
শাসনের পায়ে পায়ে শিক্ষিত বাঙালপীরা তাদের নবজাগরণের মশাল হাতে নিয়ে 
ছাঁড়য়ে পড়াছল দেশের বাভন্ন প্রান্তে । 


ধর্মীয় সংস্কার এবং পুনরুখানবাদ 


সাহত্য ও জ্ঞানচ্গার পাশাপাশি এই সময়ে ধমীয় এবং সামাজিক সংসকারেরও 
একটা জোয়ার এসেছিল । ধমধঁয় পুনরুতখানবাদ (15৬18119701) এই সময় আবার 
মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং প্রাতবাদ জানায় পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরদ্ধে । এই 
পর্যায়টা ছিল একদিকে কেশবচন্দ্র সেন ও তরুণ ব্রাহ্দদের যুগ, আর অপরদিকে 
ওয়াহাব আন্দোলন, নব্য হিন্দু মতবাদ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের যন্গা। 


কেশবচজ্দ সেন ( ১৮৩৮-৮৪ ) 
এক সংগ্রসিদ্ধ পরিবারের সন্তান ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। ছান্রাবস্থা থেকেই 
বাভন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে আর ধমীয় চিস্তাভাবনার ব্যাপারে গভার 
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উৎসাহ ছিল তাঁর । দূঃস্থদের জন্য ১৮৫৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি 
নৈশ বিদ্যালয়, ১৮৫৭ সালে গুডউইল ফ্্যাটারনাট সভা এবং সবস্তা হিসেবে 
অজর্ন করেন বিপুল খ্যাতি । 

বিদ্রোহের পরের বছর কেশবচন্দ্র যোগ দেন ব্রাহ্গসমাজে | 'তত্ততবোধিন? 
আন্দোলনের গৌরবোজ্্বল দিনগুলির পর যে নিশ্চলতার অন্ধকারে নিমদ্জিত 
হয়েছিল ব্রাহ্গসমাজ, তা থেকে তাকে কয়েক বছরের মধ্যেই টেনে তোলেন তিনি । 
ব্রা্মধর্মকে এতটাই উদ্দীপ্ত করে তুলতে পেরেছিলেন তিনি যে সংগঠন 'হসেবে 
দেশের একটা প্রকৃত শক্তিতে পরিণত হয়েছিল ব্রাহ্গদমাজ এবং যুবকরা যেভাবে 
দলে দলে যোগ দিয়েছিল এই ধর্মে তা তার আগে বাপরে আর কখনও দেখা 
যায়নি । ১৮৫৯ সালে তান প্রাতষ্ঠা করেন একটি ব্রা্ধ বিদ্যালয়, ধায় 
আলোচনার জন্য ১৮৬০ সালে চাল করেন “সঙ্গত সভা' এবং ১৮৬১ সালে 
প্রাতম্ঠিত 'ইশ্ডিয়ান মিরর" পান্নকার সম্পার্কের কাধ'ভার গ্রহণ করেন । 

ব্রহ্ম ধর্মের স্বার্থে ১৮৬১ সালে (তান সবর্ষণের কম? হিসেবে নিয়োজিত 
করেন নিজেকে । পরের বছর মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই কমণ্চগল যুবকটিকে 
আভাহিত করেন 'ব্রহ্ধানন্দ্' নামে ॥ ১৮৬৪ সালে চালু হয় ধর্মীবষয়ক বাংলা 
পাকা 'ধমতত্তৰ ৷ পরের বছর গাঁঠত হয় 'ব্রাহ্গবন্ধু সভা । 

নতুন বি*বাসের ব্যাপারে কিছ: 'নাঁ্কুয় কচকচি করা ছাড়া আর কিছুই করতেন না 
বয়স্ক নেতারা । কিন্তু এটুকুতে সন্তুষ্ট হতে পারেনান কেশবচন্দ্র । ১৮৬৪-৬৫ 
সালে তিনি প্রচারের উদ্দেশ পর্যটনে বেরোন, সংগঠনের বিস্তার ঘটান নতুন নতুন 
জায়গায় ৷ এর ফলে সারা ভারতে পাঁরচিত হয়ে ওঠেন তিনি । তার প্রচারের ফলে 
পূবববাংলায় একই সঙ্গে উদ্দীপনা ও আশঙ্কার সান্ট হয় । জেলা শহরগ্ালিতে 
মাথা তুলে দাঁড়ায় ছোট ছোট ত্রাঙ্ম গোষ্ঠী ও ব্যাস্ত, কাজ শুর করে তারা এবং 
ফল স্বরূপ মুখোমনখ হয় নানান নির্যাতনের | 

কেশবচন্দর নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে ধাঁরে ধাঁরে গড়ে উঠতে থাকে একটা 
রাডিক্যাল গোত্ঠী এবং এই গোষ্ঠীর সদস্যরা সমালোচনা করতে শর করে 
পুরনো নেতাদের । অক্ষয়কুমার দত্তর প্রভাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদের 
অলগ্ঘনীয়তায় তাঁর বিশ্বাস পারত্যাগ্গ করেছিলেন । কিন্তু বিভন্ন প্রথা বা 
আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তান পুরনো পন্হাই মেনে চলতেন, কারণ তিনি 
সর্বদাই এই আশঞ্কায় ভুগতেন যে এ-সব মেনে না চললে তাঁর আন্দোলনের 
সঙ্গে আন্দোলনের সহজনভূমিস্বর্‌প হন্দ ধর্মাবলম্বীদের দূুরত্বটা আরও বেড়েই 
চলবে । কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে তরুণ ব্রঃঘারা দাঁব করেন যে-সব ব্রাঙ্গধর্ম প্রচারক 
ব্র্ণত্বের প্রতীক উপবাঁতটি পারত্যাগ করেননি তাঁদেরকে ধমেণপদেশ দানের 
বেদীতে যেতে দেওয়া চলবে না, উপাসনা-সভাম় যোগদানের আধকার দিতে 
হবে মেয়েদের, উৎসাহিত করতে হবে অসবর্ণ বিবাহকে। 

রাঙ্গা ববকরদের একটি সভা এবং ব্রা্ধ নারাঁদের একটি সংস্থা সংগাঁঠত করেন 
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কেশবচন্দ্র। ভাঙন অপরিহাষ হয়ে ওঠে এবং ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র আদি 
ব্রাদদসমাজ থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন 'ভারতাঁর ব্রা্ধদমাজ ।' বস্তা 
হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৭০ সালে ইংল্যান্ডে তিনি যথেজ্ট 
সংবর্ধনা লাভ করেন । 

১৮৭২ সালে নিজের সহকমর্শদের নিয়ে একটা আশ্রম চালাতে শখ্র* করেন 
কেশবচন্দ্র । সবণঙ্গধন সংস্কার প্রচেন্টায় তখনও একইরকম উৎসাহ বোধ 
করতেন তিনি। ১৮৭২ সালে প্রচালত নিয়মবিরোধী জাতি-বর্ণহীন শ্রিপ্লাহকে 
আইনসঙ্গত করার জনা একাঁট [বিশেষ বিবাহাবধি পাশ হয়। প্রকাশিত হয় এক 
পয়সার দৌনক সংবাদপন্র, শ্রীমকদের কছে উদাত্ত আহ্বান রাখেন কেশবচন্দ্র__ 
উঠে দাঁড়াও, প্রাতষ্ঠা করো নিজেদের আঁধকার । শ্রামকদের জন্য নৈশশীবদ্যালয় 
চালাতে শুর করেন তাঁর সহযোগীরা । 


নবীন ব্রাঙ্গরা 

কেশবচন্দ্রু সেন তাঁর চারপাশে এমন কিছু উদ্দীপনাময় তরুণকে জড়ো 
করেছিলেন যারা কিছুদিনের মধোই অগ্রসর চিন্তাভাবনায় তাঁকে ছাপিয়ে যেতে 
শুরু করে। এদের মধ্যে ছিলেন বিদ্বান ও সপণ্ডিত শিবন?থ শাস্ত্রী, বারশালের 
সমাজ-সংস্কারক দগ্গামোহন দাস, নারগমযান্ত ও সমাজের নচ,তলার মান,ষদের 
একাঁনষ্ঞ সমর্থক ঢাকার দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ময়মনাসংহের শান্ত অথচ 
দুঃসাহসী আনন্দমোহন বসু । 

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্ব এবং উপাসনা-গৃহ পারচালনার ব্যাপারে তাঁর তথাকথিত 
স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ক্রমেই প্রাতবাদে মুখর হয়ে উঠতে থাকেন নবান ব্রা্ধরা । 
অনুগত শিষ্যরা যেভাবে তোষামোদ করত কেশবচন্দ্রকে, তাঁর দুষ্টিভঙ্গীর মধ্যে 
আস্তে আস্তে যেভাবে বেড়ে উঠোছল অতীগীন্দ্ুয়বাদী প্রবণতা-তাতে আহত 
হাঁচ্ছল এইসব নবীনদের গণতান্লিক মনোভাব ॥ কেশবচন্দ্রের নিজের উদ্যোগেই 
ব্রা্ধদের মধ্যে যে নতুন বিবাহরণীতির সূচনা হয়েছিল, তা অস্বীকার করে তান 
যখন পুরনো প্রথাতেই কোচাবহারের রাজার সঙ্গে নিজের নাবালিকা কন্যার 
[ববাহ দেন, তখনই ভাঙন অবশ্যমভাবা হয়ে ওঠে। আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য 
কেশবচন্দ্র এই বিবাহকে একটা বিশেষ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করায় নবীনরা আরও 
বেশি রুদ্ধ হয়ে ওঠেন । 

বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নবান ব্রাহ্ধরা এবং ১৮৭৮ সালে গড়ে তোলেন সাধারণ 
রলাহ্মসমাজ।" এই সংগঠনের একটি গণতান্লিক গঠনতন্ম রচিত হয় । সংগঠনের 
বাংলা মুখপন্রে ১৮৮২ সালে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে শুধূমান্ত ধমীয় 
ক্ষেত্রে র্যাডিক্যাল চিস্তাভাবনাই ব্রাহ্ম আদশে'র একমাত্র কথা নয়, ব্রাঙ্দ আদর্শ 
গণতাল্লিক প্রজাতন্মের পতাকাতলে বিশ্বের সমস্ত মানহ*ষর মহন্ত । 

তৎকালণন রাজনৌতিক আন্বোলনে মনপ্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন নবান ব্রাঙ্মরা । 
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তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহযোগাঁদের মধ্যে ছিলেন সরেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 
সবভারতীয় নেতারাও | ১৮৭৬ সালেই শিবনাথ শাস্মীর নেতৃত্বে এরা 
কয়েকজন স্বাধণনতার প্রাতি তাঁদের বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন, অস্বাঁকার 
করেন বিদেশ সরকারের অধাঁনে চাকরি করতে, তবে দেশের পারস্থিতির কথা 
বিবেচনা করে শান্তপূর্ণ উপায়ে কাজ করার প্রাতিশ্রতি দেন তাঁরা । তদের 
মুখপন্র 'ব্রাঙ্ম পাবলিক গাঁপনিয়ন” সে সময়কার রাজনৈতিক প্রচার-আভিযানে 
সক্রিয়ভশ্ব অংশগ্রহণ করে। 

উল্লেখ করা দরকার যে নবীন ব্রাহ্ম্দের এই আপোষহীন, অনমনী য় প্রচেষ্টার ফলে 
ইয়ং বেঙ্গলের শেষ দু'জন প্রাতানাধি, শিবচন্দ্র দেব আর রামতন; লাহিড়ী, এদের 
'সঙ্গে যোগ দেন । কিন্তু কোচাঁবহার 'বিবাহকে কেন্দ্র করে ভাঙন ঘটে যাওয়ার পর 
কেশবচন্দ্রের অনযগ্রামীরা আরও বেশি করে ঝংকে পড়েন আবেগপ্রবণতার দিকে 
এবং তাঁর 'নবাঁবধান ব্রাঙ্গাপমাজ" তখন থেকেই সকল ধর্মের এক নতুন মিশ্রণ বা 
সংশ্লেষণের কথা বলতে শুর করে। 


স্থরাপান নিবারণী পভা 

সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের একটি আপাত গৌণ বিষয় নিয়ে অক্রান্ত 
-পাঁরশ্রম করেছিলেন প্যারখীচরণ সরকার । তাঁর উদ্যোগে ১৮৬৩ সালে প্রাতাঙ্ঠিত 
হয়েছিল “সৃবাপান নিবারণী সভা" । দুটি মাসিক মুখপন্ন ছিল সভার । 
সুরাপানের [বিরুদ্ধে আভযান চালিয়ে যথেন্টই সাফলা অর্জন করে এই সভা 
এবং ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব থেকে সমাজকে অনেকটাই মত্ত করে । এই সভার 
লড়াই ছিল সেই আঁভশাপের বিরুদ্ধে, যা মৃতার মুখে ঠেলে দিয়েছিল হরিশচন্দ্ 
সুখোপাধ্যায় ও কালী প্রসন্ন সিংহর মতো প্রাতভাবান তরুণদের, যা নিয়ে প্রহসন 
লিখেছেন দীনবন্ধু মিন্ন ও মধুসূদন দত্ত । 


হিন্দু ধর্মের পুনরুখান 

যথানিয়মেই কেশবচন্দ্র সেন এবং তরুণ ব্রা্মদের একসময় প্রাচীনপন্হণদের 
জোরদার প্রীতরোধের সম্মৃখীন হতে হয় ৷ সমাজের সযত্রলালিত প্রথাগলোকে 
শুধু কথায় নয় কাজেও অস্বীকার করতে শুরু করেছিল ব্রাহ্ধরা এবং তার ফলে 
রক্ষণশীলদের পুঞ্জীভূত বেদনা রূপাস্তারত হয়েছিল ক্রোধে। ব্রা্ধদের 
আপোষহশীনতাই ছিল একটা যৌথ আন্দোলন, তাই ইয়ং বেঙ্গলের ব্যান্তগত 
স্বেচছাচারতার থেকে এটা ছিল অনেক বেশি বিপজ্জনক । 

গোঁড়ামিপন্ছশীরা এদেরকে সামাজিকভাবে নিরাতন করে প্রাতশোধ নেওয়ার চেষ্টা 
করে। এর ফলে নতুন বিশ্বাসে দর্ীক্ষত অনেক যুবককে নিজেদের পৈর্তৃক বাড়ি 
ছেড়ে বোরয়ে যেতে হয় । পুরনো সমাজের সাধারণ মানুষদের মধ্যে এই 
প্রীতবা্ধ আন্দোলনের নৈতিক গুণাবলী সধ্বন্ধে কিছুটা অস্বস্তি ছিলই আর 
এর তার ফলেই দেখা দের ব্রাহ্ধদের নীতবাগিশতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করার 
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রেওয়াজ । ব্রা্গদের বির-ত্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল প্রাচাঁনপন্ছা'রা, তাকে' 
যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলারও চেষ্টা চলে । এমনকি বঞ্ছিমচদ্্র চ্রপাধ্যায়ও এই 
ধারার অনুসারাঁ ছিলেন । 

রাজনোতিক সচেতনতা বাদ্ধি পাওয়ার ফলে গর্ববোধ আর আত্মবিশ্বাসও বেড়ে, 
চলেছিল এবং মুসালমদের পশ্চাদপদতার দরূণ এই বোধটা আগের থেকে 
আরও বোঁশি করেই হিন্দৃত্বের খোলসে আশ্রয় নিয়োছল । দেশপ্রেমিক লেখকরা 
তাঁদের লেখায় শুধুমান্র হিন্দ কাঠামোবিশিষ্ট প্রাচীন ভারতাঁয় সংস্কৃতিকেই' 
মাহমান্বিত করে তুনতেন না, সেইসঙ্গে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার দণ্টান্ত 
[হসেবে তাঁরা তুলে ধরতেন রাজপুত, মারাঠা, শিখদের সংগ্রামের কথা । 
বস্তুতপক্ষে এই প্রীতাটি জাতির সংগ্রামেই প্রতিপক্ষ ছিল এক ও অভিম্ব_ 
মুসলিমরা । এর ফলে জাতীয় চেতনায় আরও তীব্র হয়ে উঠোঁছল হিন্দ, 
প্রবণতা, যা্দও তার ফলাফল খুব সুখকর হয়ান । 


রামকৃক পরমহুংস (১৯৩৬-৮৬ ) 


তবে হিন্দুধর্মের এই পুনরুথানে একটা দারুণ আকর্ষণীয়, সমিষ্ট এবং 
মাধ্যে'র দিকও ছিল । এই 'দ্বিকটার উৎস ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সন্ন্যাসী রামকৃফ' 
পরমহংস। অসংখ্য মানুষকে ঈশ্বর বশ্বাসে অন-প্রাণিত করোছিলেন রামকৃফ। 
এই নিরক্ষর ব্রাহ্ষণ তাঁর পাবন্ন চার, চুদ্বকতুল্য আকর্ষণশান্ত আর সহজ-সরল 
প্রজ্ঞার আভায় আলোঁড়ত করেছিলেন হাজার হাজার মানুষকে । যাঁরা তাঁর 
ধর্মমতের সঙ্গে একমত ছিলেন না, তাঁরাও বাধ্য হয়োছলেন রামকৃষ্ণবে শ্রদ্ধা 
করতে । যাবতীয় ধর্মমতকেই পাঁবন্ত বলে মনে করার শিক্ষা দিয়ে প্রতিবাদী 
জঙ্গী মনোভাবকে দৃবল করে দিয়েছিলেন তিনি এবং জোরদার করে তুলেছিলেন 
প্রাচীন ধায় ্রীতহো বিশ্বাসীদের টলে যাওয়া মনোবলকে । পরবতাঁকালে 
একটি সুবৃহ সমাজকল্যাণমূলক প্রাতষ্ঠানের কাজ শুর? করে তাঁরই আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হয়॥। আজও অগাণত হিন্দ গ্রভীরভাবে শ্রদ্ধা করে রামকৃষ্ণ 
পরমহংসকে । 


মুসলিম পুনরুথান 

এর ঠিক বিপরীতে মুসলিম ধর্মের পুনরহথান ঘটে ওয়াহাব আচ্দোলনের 
মধ্যে । এই আন্দোলন বাংলার বকে যে প্রাতীক্রয়ার সৃষ্টি করেছিল, সে সম্বন্ধে 
আজও অনেক কিছুই জানি না আমরা । বিরুদ্ধতাবাদী আন্দোলন হিসেবে 
ওয়াহাবি মতবাদের সূচনা হয়েছিল আরবে । বিশ্বাসের দিক থেকে ওয়াহাবি 
মতবাদ ছিলআ্যানাব্যাপটিস্ট ধাঁচের আর এর রাজনাতিটা ছিল সংগ্রামী প্রজাতন্ত্র 
(5৫ 1528৮1108) ধরনের | রামমোহনের সমসামগ্লিক জনৈক ব্যান্ত এই মতবাদ 
এদেশে নিয়ে আসেন এবং পাটনা এই নতুন ধর্মীব*্বাসের একটি প্রধান কেন্দে 
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পরিণত হয়। বাংলার কোন কোন অঞ্চলের, হতথরিদ্র মুসলমানদের মধো 
আলোড়ন জাগিয়ে তোলে ওয়াহাবি মতরাদ । 

নখল বিদ্রোহের সময়কুষকদের সবথেকে গুরুত্বপূণ নেতা ছিলেন জনৈক ওয়াহাব । 
প্রজাদের খোপয়ে তোলার আভযোগে তাঁর পুত্র আমরাদ্বিন ১৮৭১ সালে 
কারারুদ্ধ হন। ওয়াহ।বিদেরই প্রথম রাজনোতক আপামী হিঃপবে দ্বীপান্তরে 
পাঠানো হয় । এরাই ছিল এদেশের প্রথম সন্সবাদী । ১৭১ সালের ২০ 
সেশ্টেম্বর কলকাতায় খুন হন প্রধান বিচারপতি । ফাঁস হয় হত্যাকারী আব- 
দ্ুল্লার । কিন্তু আতাঁঙ্কত ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তার মৃতদেহ কবর দেওয়ার অনুমাত 
না দিয়ে নিজেরাই পাাড়য়ে ফেলে । ওয়াহাবিদ্বের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 
ওয়াহাবিদের বিচার” সংকাস্ত একাঁট পযীন্তকা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় সারা 
বাংলায় । ১৮৭২ সালের ৮ ফ্রেব্রুয়ারি ভাইপরয় মেয়ো যখন আন্দামানের 
বন্দীশালা পাঁরদর্শনে যান, তখন ওয়াহাব বন্দী শের আল তাঁকে হত্যা করে। 


জাতীয় সচেতনতা 

সাহত্য ও ধমের ক্ষেত্রে রেনেসাঁসের ঘে প্রস্কূটন ঘটাছল, তা স্বাভাবিকভাবেই 
সবথেকে বোশি ছাপ ফেলোছন জাতাঁর রাজনোৌতক সচেতনতার ওপর । প্রবল- 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করছিল জাতীয়তাবোধ আর তার ঝোঁকটা বোশ ছিল হিন্দু 
মানাসকতার দিকেই ॥ মৃলালমদের জাতাঁয় সচেতনতার অস্পন্ট প্রকাশটাও এই 
সময়েই প্রথম দেখা দেয়। দীঘনস্থায়ী রাজনৈতিক আন্দোলনের সংব্রপাতও 
একটা উল্লেখযোগ্য বা।পার । অবশেষে আমরা মুখোমুখি হতে চলেছি কংগ্রেস 


যুগের | 
রাজনারায়ণ বন্থু (১৮২৬'৯১৯ ) এবং তার সহযোগীরা 


ভারতীয় বিদ্রোহের পরবতাঁ পষণয়ে ছন্দ] জাতাঁয় সচেতনতার বেন্দ্রাবন্দ;তে 
পাঁরণত হয়োছিলেন রাজনারায়ণ বসু । রক্ষণশীল ব্রাহ্মদের সঙ্গে যুন্ত ছিলেন 
রাজনারায়ণ। ১৬৬১ সালে মৌদনাঁপরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'জাতীয়-গৌরব- 
সম্পাদন?সভা" এবং "জাত'য়তাবোধ উদ্দীঞ্তকরণ সামাত'-র একটি প্রস্তাবনা- 
'পন্ন প্রকাশ করেন । 

একটি সৃবিখ্যাত ভাষণে রাজনারায়ণ ঘোষণা করেন যে হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ইই হচ্ছে 
তাঁর আন্দোলনের মূল সুর | তাঁর অন্যতম সহযোগী ডুদেব মুখোপাধ্যায় 
ভারতীয় বিদ্রোহের পরবত"ণ" পঞ[শ বছর ধরে বহ: প্রবন্ধ ও প্রাঁতহাপক রচনা 
লিখেছেন এবং 'হিন্দিকে ভারতীয়দের এঁক্যসাধানের ভাষা হিসেবে প্রাতিষ্ঠিত 
করারও চেষ্টা করে গেছেন । 

“জাতীয়* শব্দটা তথন কতটা মন্্রমুণ্ধ করে ফেলেছিল মানুষকে, তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় রাজনারায়ণের সহযোগাঁ নবগোপ্মল মির কার্যকলাপের মধ্যে 


6৪ 


একটা জাতাঁর বিদ্যালয়, জাতাঁয় ছাপাখানা, জাতাঁয সংবাদপত্র এবং জাতায় 
জমনাগাসয়াম প্রাতঙ্ঠা করেন নবগোপাল ॥। এ জনো দেশের লোক তাঁকে 
“জাতীয় মিন্র"বলে উল্লেখ করত। ১৮৬৫ সালে রাজনারায়ণ এবংজ্যো তিরিম্দ্রনাথের 
(দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র ) সঙ্গে তিনি প্রাতষ্ঠা করেন 'স্বদেশপ্রেমী সভা? 
€69001005 4550০181100 ) ॥ কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠ কখীর্ত ছিল শহন্দ্‌ মেলা 
নামক এক বার্ধক মেলার প্রচলন । বেশ কয়েক বছর ধরে এই মেলা একটা কর্ম- 
বহুল উদ্যোগের ভূমিকা পালন করেছে। 


হিন্দু মেল। 

রাজনারায়ণ, নবগোপাল এবং ঠাকুর বংশের তরুণ সদস্যদের উদ্যোগে ১৬৬৭ 
সালে সূচনা হয় হিন্দু মেলার । এই মেলার একেবারে দেশীয় রূপের 
জনাপ্রয়তাকে সংগঠকরা কাজে লাগান মানংষের দছ্টি আকর্ষণ ও তদের সমর্থন 
লাভের জন্য । প্রাত বছরের জমায়েতে প্রচুর মানুষকে সমবেত করতে এবং 
তাদেরকে উদ্দী*ত করে তুলতে সক্ষমও হয়োছিলেন তাঁরা । 'হন্দ মেলার মূল 
উদ্দেশ্যগীল সংজ্ঞায়িত হয়েছে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় । এই উদ্দেশাগল 
ছিল জাতীয়তাবোধ উন্নত করে তোলা এবং স্বাবলম্বী হওয়ার মনোভাব বাড়িয়ে 
তোলা । অসংখ্য মানুষ সোৎসাহে যোগ দিত এই মেলায়। 

প্রীতি বছর মেলার সময় পুরস্কৃত করা হত লেখক, শিজ্পী ও শর1র55।কারণদের | 
ভারতীয় শিজ্প ও হস্তাশল্পের বাভন্ন সঘ্টি মানুষকে দেখানোর জন্য, ভারতীয় 
উৎপাদ্দকদের উৎসাহত করার জন্য, সাধারণ মানুষকে নিজেদের মাতৃডীম সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল করে তোলার জন্য আয়োজন করা হত বিশাল প্রদর্শনীর । এইসব 
জমায়েতের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বাংলা ভাষায় মনোমোহন বসুর 
দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত বন্তূতা । অধিবেশনে দেশাত্মবোধক গান গাওয়াও চাল: 
হয়েছিল। প্রথম স্তো্নটা রচনা করোছিলেন মহ'ষ দেবেন্দ্রনাথের পৃর সতোন্দুনাথ 
ঠাকুর, ১৮৬৩ সালে যান প্রথম ভারতাঁয় আই, সি. এস. হওয়ার কাতিতব অন 
করেছিলেন। 

দেশাত্মবোধক কাবতা_লেখারও একটা জোয়ার আসে এই সময় বস্তৃতপক্ষে 
বাঁঞ্কমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়সহ তৎকালীন যাবতীয় লেখকদের লেখাকেই গভখরভাবে 
প্রভাবিত করেছিল [হন্দ; মেলা । প্রায় এক দশক ধরে এই মেলার বার্ষিক 
অধিবেশনগযীল আলোড়িত করেছিল সমগ্র কলকাতাকে। 


মুসলিম সচেতনতা 


হিন্দদের জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠার পাশাপাশি মঃসালমদের মধ্যে কিন্তু 
একমাত্র ওয়াহাবি আন্দোলনের ঘটনাটুকু ছাড়া জাতাঁর়তাবোধের জাগরণ ছিল 
নিতাস্তই দ;বল। কলকাতার ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে মুসলিম ছিলেন মষ্টিমের 


৫৫ 


কয়েকজন মান্র ন্যাশনাল মহামেডান আসোসিয়েশন' নামে একটি সংস্থা ছিল।' 
এই সংস্থার প্রধান ছিলেন নবাব আবুল লতিফ । এ'রা [ছিলেন আঁভজাত 
মুসলমান । কম্তু ইংরেজের অধাঁনে যে বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্মটুহচ্ছিল এদেশে, 
তার মধ্যে তখনও পর্যন্ত কোন মুসলমান ছিল না। 

এঁ সময় কোন ক্ষেত্রেই মুসলমানদের মধ থেকে কাউকে 1ধিশিম্ট হয়ে উঠতে 
দেখা ঘায়ান। লক্ষণীয় বিষয় হল, জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত 'হন্দদের 
মধ্যে এ ব্যাপারে কোন রকম অস্বান্ত ছিল না। তবে ১৮৭৪ সালে সৈয়দ 
আহমেদ আলিগড় কলেজ প্রাতিঘ্ঠা করেন। তাঁর আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া 
পরবতপকালে অনুভব করা গিয়েছিল । 


লাগাতার রাজনৈতিক প্রচার 


হন্দু মেলার কিছুটা জঙ্গী 'হন্দুত্ব সত্তরের দ্ধশকে খানিকটা নরম হয়ে আসে, 
জাতীয় সচেতনতা আরও ব্যাপক চেহারা নেয় এবং জঙ্গী ব্রাঙ্গরা আর তদের 
সহযোগারাও তার অন্তভুন্ত হন। এর ফল হিসেবে দেখা দেয় আধুনিক ধাঁচের 
লাগাতার রাজনোতিক প্রচার এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধারণা ও কৌশলের অবাধ 
ব্যবহার । এর ফলে 'হন্দ্ু মেলার পদ্ধাতিগঁল অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল । 
এঁ পদ্ধতির থেকে পরবতঁ এই প্রচেস্টাগ্ীল অনেক বেশি রাজনোতিক চরিন্ন 
সম্পন্নও ছিল । এই ঘটনার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবেই উদ্ভব ঘটেছিল কংগ্রেসের ॥ 


শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১ ) 


এই সংকরুমণঞালীন পধণয়ের অন্যতম নেতা ছিলেন শািশরকুমার ঘোষ । 
সরকারের বিরদ্ধে লাগাতার রাজনোতিক সমালোচনা চালিয়ে যাওয়ার জনা 
[তিনি তাঁর ভাইদের সঙ্গে ১৮৬৮ সালে প্রাতচ্ঠা করোছলেন “অমৃতবাজার 
পান্কা' । ১৮৭০ সালে তান ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য ধাঁচের সংসদীয় প্রাতিষ্ঞান 
চাল; করার একটা সস্পম্ট দ্বাব উত্থাপন করেন । পরবতাঁকালে কলকাতা 
কর্পোরেশনে জনপ্রাতিনাধদের অন্তভুন্তি করার সপক্ষেও প্রচার চালান তান। 
বিভিন্ন মফস্বল শহরে গড়ে ওঠা গণ-সংগঠনগুলির মধ্যে যোগসত্র গড়ে তোলার 
চেষ্টা করেন শাঁশরকুমার এবং ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত “ব্রটিশ ইণ্ডিয়ান 
আযসোসিয়েশন'-এর সদস্যপদ প্রাশ্তিকে গণতাল্লিক রীঁতিসম্মত করে তোলার 
সপক্ষে প্রচার চালন'। তবে প্রাতষ্ঠান পারচালনার ব্যাপারে তাঁর কমণপদ্ধাতর 
সঙ্গে মতানৈক্য ঘটে তরুণ সাংবাদিকদের এবং তাঁরা শিশিরকুমারের প্রাতষ্ঠান 
থেকে বেরিয়ে যান। 


সুবেত্রপাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্স (১৮৪৬-১৯২৫) 


এই সময় জন্ম হাঁচ্ছল এক নতুন নেতার যিনি নেতৃত্বের ব্যাপারে অনেক উ“চুতে 
উঠোঁছলেন এবং পরবতাঁকালে চিহত হয়োছিলেন বাংলার *মকুটহীন সম্তাট” 


ঠ্৬ 


হিসেবে | রাজনৈতিক প্রচারে তাঁর অনমনণয়তা দেখে ইংরেজরা তাঁর নাম 
সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে বলত “সারেপ্ডার নট” । ইশ্ডিয়ান সিভিল 
সাভসে যোগ দিয়েছিলেন সংরেন্দ্রনাথ, কিন্তু তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে কোন 
ভারতাঁয়কে দেখতে অনভ্ন্ত উপরওয়ালারা তুচ্ছ কারণে তকে এই “স্বগণীয় কাজশ 
থেকে বরখান্ত করে । 

১৮৭৫ সাল নাগাদ রাজনীতিতে যোগ দেন সংরেন্দ্রনাথ । নবখন ব্রাদদের সঙ্গে 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর । এই নবখন ব্রাহ্গদের অন্যতম সদস্য আনন্দমোহন, 
বস; একটা ছান্রসভা স্থাপন করোছিলেন। এই সভার উদ্যোগেই জনসভায় বন্ত-তা 
দেওয়ার কাজ শুরু করেন সংরেন্দ্রনাথ। শিখশীল্তর অভ্যুদয় এবং মাাঁজাঁন 
প্রসঙ্গে তাঁর স্মরণীয় বন্তুতা জনমানসে আলোড়ন সান্ট করে । যৃবকদের 
উপাস্যে পারণত হন সংরেন্দ্নাথ। তাদের সামনে তিনি শুধু ভারতবর্ষের 
স্বাধাঁনতা সংগ্রামের কথাই তুলে ধরতেন না, সেইসঙ্গে তুলে ধরতেন পাশ্চাত্যের 
মস্ত আন্দোলনের গঃরংত্বপূণ ঘটনাগহলোর কথাও । শুনতে শুনতে শ্রোতারা 
একাত্ম হয়ে যেত রাইসরাজমেশ্টোর ইতালির সঙ্গে অথবা হোমরূল আন্দোলনের 
আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে । 

সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রজন্ম ধরে শুধ; বাংলার আবসংবাদী নেতাই 
ছিলেন না, সেইসঙ্গেই তিনি প্রথম সারির সবভারতীয় নেতাতেও পরিণত 
হয়েছিলেন । ১৮৭৯ সাল থেকে তিনি “বেঙ্গলী' নামে একটি মুখপন প্রকাশ করতে 
শুরু করেন। 


ভারত-্সভা (১৮৭৬) 


[াশরকুমার ঘোষের সঙ্গে সমপকর্ড্ছেদ করে সংরেন্দ্রনাথ ও তার বন্ধুরা ১৮৭৬-এর 
জুলাই মাসে গঠন করেন “ভারত-সভা” ॥ এই দলে ছিলেন কেম্রিজের প্রথম 
ভারতীয় র্যাংলার আনন্দমোহন বসব, ব্যারিস্টার এবং সুপশ্ডিত শিবনাথ শাস্নী 
যান সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়োছিলেন, আর ছিলেন মানব অধিকারের 
একানিচ্ঠ প্রচারক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । এরা সকলেই 1ছলেন নবান ব্রাহ্ম 
আন্দোলনের নেতৃদ্থানীয় ব্যান্ত । পুরনো প্রজন্মের অবদানকে যথাযোগ্য স্বাকৃতি 
দেওয়ার জন্য ভারত-সভার সভাপাঁতি হিসেবে মনোনীত করা হয় ইয়ং বেঙ্গল 
আন্দোলনের 1বাশষ্ট নেতা বষশঁয়ান রেভারেন্ড কৃষমোহন বন্ব্যোপাধ্যায়কে। 
ভারতঞ্জুড়ে জনমত গঠন করার দ্বাযনত্ব সচেতনভাবেই হাতে তুলে নেয় ভারত- 
সভা । স্বজ্পাবত্ত মানুষদের সাবিধের জন্য সদস্য-চাঁদা ইচ্ছাকৃতভাবেই 
স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম রাখা হয়োছল। 'বাভন্ন জেলায় প্রাতহ্ঠিত 
হয়োছল সভার শাখা এবং যোগাযোগ স্থাপন করা হয়োছল বাংলার বাইরের 
সংগঠনগ্লির সঙ্গে । 


৫৭ 
রেনেসাঁস--৪ 


প্রচারের ঢেউ 


তখনাসাঁভলস সাডিসের বিধানয়মের দ্বারা নানাভাবে ভারতা য়দের উচ্চপদে নিষ্ত্ত 
ছওয়ার ব্যাপারে বাধা সুষ্টি করা হত। এই 'বাধানয়ম সংস্কারের স্বপক্ষে প্রচার 
করার জন্য ১৭৭-৭৮ সালে" বাভন্ন প্রদেশ সফর করেন সংরেন্দ্নাথ 
'বন্দ্যোপাধ্যায় । দর্ধৃভক্ষ তহবিলের টাকা আফগান য্দ্ধখাতে বরাদ্দ করায় 
১৮৭৮ সালে এক প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয় । সরকার এর জবাব দেয় অত্য।চারের 
পথে । ১৪৭৮ সালের “সংবাদপত্র আইন+-এ (01655 4০0) দেশীয় সংবাদপরগ্ালর 
ক্ষ্ঠটরোধ করা হয় এবং ১৮৭৮ সালের 'অস্প আইন'-এ (4105 4১00) 
ডারতাঁয়দের হাতে অস্ থাকা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। প্রজাদের আঁধকারের 
.জ্বপক্ষে প্রচার চালায় ভারত-সভা, উৎসাহ যোগায় রায়তদের সাঁমৃতি গঠনে । 
' বিভা জেলায় বিশাল বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন সভার বন্তারা । শোনা যায় 
ফোন কোনজায়গায় এইসব জনসভায় দশ থেকে বিশ হাজার লোক হাজির থাকত। 
এছাড়া 'ইলবার্ট বিল' প্রসঙ্গটি তো [ছিলই । ১৮৮২ সালে যখন ভারতাঁয় আফসার- 
দের হাতে ইওরোপিয়দের বিচার করার ক্ষমতা তুলে দেওয়ার আইনটি প্রস্তাবিত 
হয়, তখন ইওরোপিয়দের মধ্যে একটা প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়--ঠিক যেমনটা 
ঘটোছিল কালা আইনের ক্ষেত্রে । ইওরোপিয়দের এই প্রীতক্রিপ্নার বিরদ্ধে 
ভারতীয়রাও সোৎসাহে প্রচারে নেমে পড়েন। ১৬৪৩ সালে আদালত অবমাননার 
দায়ে কারার্‌দ্ধ হন সুরেন্দ্নাথ | ক্ষোভে ফেটে গড়ে মান?য। দেশব্যাপা প্রচার 
আন্দোলনের গাঁতবেগ বেড়ে উঠতে থাকে সুনিশ্চিতভাবে ৷ একাঁদকে লাগাতার 
রাজনোতিক চাপ আর অন্যাদকে ভাইসরয় 'রিপনের গ্র্যাডস্টোনিয় উদ্বারতাবাদ-_ 
এই দুয়ের ফলে বাস্তবায়িত হয় ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বতব আইন" (6080০ 
4০5) আর 'আগ্চালক দ্বায়ন্তশাসন' । “সংবাদপত্র আইন' খাঁর করেন লর্ড 
[িটন। রিপনের এই পদক্ষেপ ভারতবাসীর মনে তাঁর প্রাতি এক গভীর কৃতজ্ঞতা- 


বোধের জন্ম দেয় । 


'সুদ্থিত “রাজনীতি” 


আশির দশকের প্রথম দিকের চাঞ্চলোর মধ্যে থেকেই মাথা তোলে রাজনৈতিক 
ফার্ধকলাপ চালানোর জন্য একাঁট জাতাঁয় তহবিল গড়ে তোলার ধারণা । 
১৮৮৩-র ১৭ই জুলাই একটি জনসভায় এ ব্যাপারে বন্তব্য পেশ করেন সরেন্দ্রনাথ 
এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৮৮৪ সালে আবার বিভিন্ন প্রদেশে সফর করেন। 
এরপর একটি 'স্বভারতাঁয় জাতীয় সম্মেলন'-এর আয়োজন করে .ভারত-সভা.. 
১৮/৩-র ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় এই সচ্সেলন। প্রাতিনিধিত্ব- 
সেক সরকার, অস্ত আইন বাতিল করা; সাঁভিল সাঁভসের নির়মবিধির সংস্কার, 


৬৮ 


প্রযন্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বিষয়ে 'বাভিন্ন প্রস্তাব গৃহাঁত হয় 
সম্মেলনে | উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীন ডিরোজিওপচ্হা? 
রামতন লাহিড়ী ॥ সম্মেলনের দ্বিতশয় আঁধবেশন বসে কলকাতায়, ১৮৮৫-র 
ডিসেম্বর মাসে । এই একই সময়ে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশন । 


€ 


১৮৮৫-৯৯০৫ 





জাতীয় সম্মেলন এবং জাতীয় কংগ্রেস 


হন্দুমেলার বাক জমায়েতগুলি এক দশক ধরে মানের সচেনতা উন্নত করে 
তোলার পর সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের পরিচালনায় ভারত- 
সভার দশ বছর ব্যাপণ প্রচার জাতাঁয় সচেতনতা গড়ে তোলার একটা সব“ভারতথয় 
মণ্ণ উদ্ভবের প্রস্তাবনা হিসেবে কাজ করেছিল । ১৮৮৩ সালের প্রথম 'জাতগর 
সম্মেলন"টি ছিল এই প্রীকুয়ারই স্বাভাবিক ফল । তব:ও, ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেপ গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপগৃূঁলি নিয়েছিলেন অন্যান্য প্রদেশের 
জননেতারাই, বাংলার নেতারা নন। জাতীয় কংগ্রেস গঠনের সংবাদে 'বিস্মিতই 
হয়েছিলেন বাংলার জাতীয়তাবাদনীরা । 


১৮৮৫, কংগ্রেসের জন্ম 


ভারতবষে'র অন্যান্য অণুলেও, বিশেষত বোদ্বাইয়ে, জেগে উঠছিল মানঃষের 
রাজনোতিক চেতনা । কিন্তু এইসব অঞ্চলের নেতারা ছিলেন সাধারণত একটু বেশ 
নরমপন্হণ এবং কম সরব । আযালান, অন্টাভিয়ান হউম নামক জনৈক স্কটিশ 
[সাঁভালিয়ান চাকার থেকে অবপর নেওয়ার পর ১৮৮২ সালে বসবাস করতে শ্দরু 
করেন িমলায় এবং উৎসাহ হয়ে ওঠেন রাজনীতিতে । ভারতবর্ কে অন্তর 'দিয়ে 
ভালবাসতেন হিউম। ১৮৮৩ সালে লেখা এক বিখ্যাত চিঠিতে তিনি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মলাতকর্দের কাছে দেশের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য 
আবেদন জানান । 

& বছরই [তিনি গঠন করেন 'ইশ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন ।” দেশের প্রধান প্রধান 
শহরে গঠিত হয় এই সংগঠনের আগ্াঁলক কমিটি । নরমপন্ছাী ভারতাঁয় নেতাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করেন হিউম এবং ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে 
একাঁট সভায় সমবেত করেন তাঁদের । এই সভা থেকেই গড়ে ওঠেজাতীয় 
কংগ্রেস। 

জাতায় কংগ্রেস গড়ে তোলার এই প্রচেষ্টায় ভাইসরয় ডাফ-রনের সমর্থন ছিল। 
[তাঁন ভেবেছিলেন মানহষের বিক্ষোভের সম্মানজনক নির্গমনপথ [হসেবেই কাজ 
করবে কংগ্রেস, ভেবোছিলেন কংগ্রেসের ভূঁমকাটা হবে অনেকটা ইংল্যাণ্ডের “মহা- 
মাহম রাজার 'বরোধাীপক্ষ"-র মতো, তবে তাদের কখনও ক্ষমতালাভের কোন 
সুযোগ থাকবে না। আরেকটি বিদ্রোহের আশঙ্কায় মাঝে-মধ্যেই উীঘগ্ন হয়ে, 
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উঠত সরকার । কংগ্রেসের মধ্যে সেই আশগুকা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় 
দেখতে পেল তারা । 

হিউম ও তাঁর সহযোগীরা যখন বোম্বাই আধবেশনের ব্যবস্থা করছেন, তখন 
বাংলার জননেতারা উদ্যোগ নিচ্ছেন "দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলনের । সংরেন্দ্রনাথ 
এবং শবদ্রোহের উদ্কানিদাতা”-দের কোন আমন্ণও জানানো হয়নি বোম্বাই 
আঁধবেশনে ॥ তবে এ সভার সভাপাঁতত্ব করার সম্মান পেয়েছিলেন প্রাতাঁত্ঠত 
বাঙালী বাবহারজীবা ডব্লিউ. সি ব্যানাজশ। 


সংযুক্তি, ১৮৮৬ 


জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় আধবেশন বসোঁছল কলকাতায় । বাংলার স্মবখাত 
নেতাদের কংগ্রেসের বাইরে রাখা আর সম্ভব ছিল না। তাই ১৮৮৬ সালে 
পুরনো জাতীয় সম্মেলন আর নতুন অথচ বৃহৎ জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে কাত 
একটা সংযুক্তি ঘটে। পরপোর্ট-এ বলা হয়েছে £ “১৮৮৬ সালের কংগ্রেসের 
প্রধান বোশম্ট্য ছিল এই যে এটা ছিল সারা দেশের কংগ্রেস ।” 'বাভন্ন সংগঠনের 
নিবাচিত প্রাতানাধরা এবং নানান গোষ্ঠী যোগ দিয়েছিল এই দ্বিতীয় আঁধবেশনে 
যা প্রথম আধবেশনে ঘটোন । এই আধবেশনের আরেকাঁট বৈশিষ্টা 'ছিল 
স্থানীয় “অভ্যর্থনা কমিটি ।* এই কমিটির সভাপাঁতি ছিলেন বষণয়ান পন্ডিত 
রাজেন্দ্রলাল মিন্ন। 

কংগ্রেসের কার্যপরিধি বেড়ে যাওয়াটা সরকারের পক্ষে খুব সুখকর ছিল না। 
১৮৮৮ সালে এলাহাবাদে সংগঠনের চতুর্থ আঁধবেশনের সময়ই সরকারের 
অসস্তেষ ও বাধা দেওয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের 
জনাপ্রয়তা ততাঁদনে সংপ্রাতন্ঠিত। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে তৃতীয় আঁধবেশনের 
সময় অগাঁণত সাধারণ মানুষের অজ্প অঙ্প সাহায্যে ভরে উঠোঁছল অভ্যর্থনা 
কাঁমিটির তহাবল। কা'রগর শ্রেণীর কয়েকজন প্রাতনিধও অংশগ্রহণ করোছিলেন 
এই অধিবেশনে । 


ংগ্রেসে বাঙালীদের অংশগ্রন্থন 


কংগ্রেসের প্রথম দিকের কাজকর্মে বাংলা স্বাভাবিকভাবেই একটা গর্ত্বপণণ 
ভীমকা পালন করেছিল, কারণ বাংলার পরুর্ববতাঁ প্রজন্মের রাজনৈতিক চেতনার 
[বকাশই গড়ে দিয়োছল কংগ্রেসের স্যৃষ্টর পথ । কংগ্রেসের প্রথম একুশাটি বাষিকি 
আঁধবেশনের (১৬৮৫-১৯০৫) মধো সাতবারই আঁধবেশনের সভাপাতিত্ব করেছিলেন 
বাঙালীরা--ডব্িউ; সি. ব্যানাজণ (১৮৮৫, ১৮৯২), সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় 
(১৮৯১৫, ১৯০২ ) আনন্দমোহন বগু (১৮৯৮ ), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৬৯৯ ) এবং 
লালমোহন ঘোষ (১৯০৩ )। 

একমান প্রথম আধবেশনাট বাদে বাকি প্রাতাঁট আঁধবেশনেই সক্রিয় অংশগ্রহণ 
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করেছেন বাঙালাঁ প্রতিনিধিরা ॥ যেমন, বিনাবিচারে বন্দাঁ করা এবং ফোঁজদারি 
আইন সংশোধন করার বিরদ্ধে (১৮৯৭ ), ভাইসরয় কাজর্নের ইউনিভাপিটি 
কমিশনের বিরুদ্ধে (১৯০২), দিল্লীর দরবারে সরকারি কর্মকতণদের অসংযত 
আচরণের বিরুদ্ধে (১৯০৩) প্রতিবাদ উত্থাপন করেন বাঙালী প্রতিনিধ্রিরাই । 
কংগ্রেসের বিভিন্ন কশিটিতেও, যেমন ১৯০০ সালে গাঠত শিজ্পগত ও শিক্ষাগত 


কমিটিগুলিতে, সক্রিয় ভূমিকা ছিল বাঙালাদের । 


অগ্রসর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বাঙালীদের চাপ 


কংগ্রেসকে উদার করে তোলা বাংলার কংগ্রেসীরা যে ভূমিকা পালন করোছিলেন, 
তা আরও উল্লেখযোগ্য, আরও প্রয়োজনানহ্গ | মান দ2'একজন নেতাই রচনা 
করবেন যাবতীয় সিদ্ধান্তের খসড়া--এর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনেই 
প্রীতবাদদ করেছিলেন কয়েকজন বাঙাল প্রাতাঁনধি। ১৮৮৭ সালের তৃতীয় 
আঁধবেশনে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং (সিলেটের ব্রা বক বিপিনচন্দ্র পাল: 
সংগঠনকে বাধা করেছিলেন প্রকাশ্য আঁধবেশনে যে-সব সিম্ধান্ত পেশ করা হকে 
সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা ও খসড়া রচনার জন্য একটি নিবণচিত 'সাবজেন্ুস 
কাঁমাঁট' গঠন করতে । ১৮৮৭ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় খন আসামের চা- 
বাগানের মজ্‌রদের প্রশ্নটা উত্থাপন করেন, তখন ব্যাপারটাকে একটা প্রাদেশিক 
সমস্যা বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে কংগ্রেস । কিন্তু দ্বাদশ অধিবেশনে 
(১৮৯৬ ) বাংলার প্রাতাঁনাধর্দের চাপের মুখে বিষয়টিকে কাষণ্সূচীর মধ্যে গ্রহণ 
করতে কংগ্রেস বাধা হয় । 

আরেকটি অগ্রসর দাঁব 'ছিল সংগঠনের আঁধবেশনে মেয়েদের প্রাতানাধত্ব করার 
আঁধকার দেওয়া সংক্রান্ত ॥ ১৮৮১৯ ও ১৮৯০ সালের অধিবেশনে প্রাতনিধি হিসেবে 
প্রথম যে মাহলারা অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের অন্যতমা ছিলেন দ্বারকানাথের 
স্্ী এবং কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রথম মহলা পলাতক কাদদ্বিনণ গঙ্গোপাধ্যায় । 
কংগ্রেসের মণ্চ থেকে (১৮৯০ ) মাঁহলা হিসেবে তিনিই প্রথম বন্তুতা দেন, যা 
ছিল “ভারতের স্বাধীনতা যে ভারতের নারীদের উচ্চ মর্যাদা দেবে, তারই 


প্রতীক ।” 


কংগ্রেসে চরমপমন্থার উত্তৰ 

সারা দেশের আভযোগগ্ঁল মাঝে-মাঝে ইংরেজ সরকারের সামনে অনষ্ঠানিক- 
ভাবে পেশ করার পন্হাতেই বিশ্বাস করতেন কংগ্রেসের প্রাতজ্ঠাতারা এবং 
মনে করতেন জনমতের সামনে আস্তে আস্তে নতি স্বীকার করতে বাধা হবে 
সরকার । সরেন্দ্রনাথ বচ্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলার অন্যান্য পদস্থ নেতারাও 
এই দূৃষ্টিভঙ্গীরই শাঁরক ছিলেন । তাঁদের ধারণা ছিল নিছক বন্তৃতা দিয়েই 
শাসকদের বিভ্রান্ত ও কুংকত'ব্যবিম্ করে ফেলা যাবে । ইংল্যান্ডে নিজেদের 
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বন্তব্য প্রচার করার জন্য বছরের পর বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বায় করত 
কংগ্রেস। 

এই সবকিছু নিয়েই গড়ে উঠেছিল সংপরিচিত “নরমপন্ছণ” প্রবণতা । এই 
প্রবণতাই নিয়'্রণ করত কংগ্রেসকে | এর একটা সংস্পন্ট বিরোধা দুষ্টিভঙ্গণরও 
আগ্তিত্ব ছিল সংগঠনে, যা পরিণত হয়েছিল পরবতণ পর্যায়ের “চরমপচ্হাশ্য় | 
মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাবের পাশাপাশি বাংলাতেও চরমপন্হার উদ্ভবের একটা 

চমৎকার ক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল । শ্রেফ ভাষণ দেওয়ার বদলে নিজেদের অভ্যন্তরধণ 
শান্ত সসংহত করা, আবেদনপরর দাখিল করার ব্দলে স্বনিভ'র হয়ে ওঠা, 

ধরাবাঁধা পথে গয়ংগচ্ছ আন্দোলন করার বদলে সাধারণ মানুষের গভাঁরে যাওয়া 

--চরমপন্হার মনোভাবটা ছিল এ-রকমই | বাঙালীদের মধ্যে এই নতুন ধারার 

একেবারে প্রথম দিকের প্রবস্তাদের অন্যতম ছিলেন বরিশালের সংপ্রসিদ্ধ চ্ছান"য় 
নেতা অশিবনীীকুমার দত্ত । বরিশাল জেলার অধিবাসীদের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব 

ছিল অশ্বিনীকুমারের | পুরো একটা প্রজন্মের মানুষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পেয়েছেন 
[তাঁন। ১৮৮৭ সালেই তিনি কংগ্রেসের সামনে প্রাতিনিধিত্মূলক সরকারের দাবি 
সম্বলিত একটি স্মারকালাপ পেশ করেন । স্মারকালিপিটিতে স্বাক্ষর করেছিল 

বারশালের ৪& হাজার মানুষ । 

গ্রামাঞ্চলে মাদ্কদ্রবোর অবাধ উৎপাদনে প্রশ্রয় দেওয়ার সরকারি পাঁলাপর বরদ্ধে 
বারশালে প্রচার চাঁলিয়োছিলেন আশ্বনীকুমার । প্রাত বছর শুধ; তিনাদিনের 
*তামাস।”-য় কংগ্রেস নিজেকে আটকে রাখাঁছল বলে তিনি ১৮৯৭ সালে 
সমালোচনা করেন কংগ্রেসের । আশ্বনীকুমারের থেকে আরও মুখর ও আরও 
কার্যকরী সমালোচক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিনচন্দ্ুই ছিলেন সদা জায়মান 
চরমপন্হার কেন্দ্রীবন্দ] | ১৯০২ সালে তিনি 'নতুন ভারত' (০৮ [1018 ) নামে 
একট মখপন্ চাল: করেন এবং আসামের চা-বাগানের মজ্‌রদের স্বপক্ষে দাঁড়য়ে 


[নিজের সংগ্রাম মনোভাবের প্রমাণ রাখেন । 


আনামের কুলিদের জন্য সংগ্রাম 


আসামের কুঁলিদের স্বপক্ষে প্রথম প্রচার শুর করোছিলেন অদম্য দ্বারকানাথ' 
গঙ্গোপাধ্যায় । জনৈক ব্রাহ্ম ধর্ম-প্রচারকের কাছ থেকে আসামের চা-বাগানের 
কুলিদের দুদ“শার কথা শুনে ভারত-সভার পক্ষ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৮৬ 
সালে তিনি আসামে যান। জীবনের ঝধক নিয়ে চা-বাগানগুলিতে ঘুরে 
বেড়ান দ্বারকানাথ । এই অনুসন্ধানের ফলাফল 'তান লিপিবদ্ধ করেন “স্লেভ 
দরে ইন আপাম” শীর্ষক প্রবজ্ধমালায় । প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয় ইংরেজি 
পান্রকা 'বেঙ্গাল'-তে আর কৃষকুমার মিত্র নামক জনৈক তরুণ ত্রা্ধর দ্বারা 
পারচালিত বাংলা পন্িকা 'সঞ্জীবন?-তে । কংগ্রেস এই প্রশ্াটকে প্রাদেশিক 
সমস্যা বলে চিহুত করার পর ১৮৮৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন: 
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1(391651 7১05170181 000061906 ) বিষয়াট হাতে নেয় । এর গ্রধান বস্তা 
ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল । 

বাভ্ন প্রদেশ থেকে অন্দর, আঁশাক্ষত মঙ্গংরদের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে আসা 
হত চা-বাগানে। তারপর তাদেরকে ঠরন্তপন্রে স্বাক্ষর কাঁরয়ে বহঃ বছরের 
দাসে পাঁরণত করা হত-যাঁদও এ ধরনের “গুন্ত” ছিল একেবারেই বে-আইনাী। 
চা-বাগানগ্ীলর অবস্থা ছিল মম্ান্তক। অবাধ্য কুলিদের চাবুক মেরে হত্যা 
করার ঘটনাও ঘটত প্রায়শই | চা-বাগানে সাধারণ আইন বা বিচার বলটত 
1কছ; ছল না, বাগানের মালিকরাই ছিল সবেসবণ । এর বিরুদ্ধে যে প্রচার- 
আন্দোলনটা শুর? হয়েছিল, তা ছিল অনেকটাই নীলচাষ বিরোধী প্রচার- 
আন্দোলনের মতো ॥ অবশেষে ১৮৯৬ সালে আসামের কুলি সমস্যাটা নিয়ে 
কাজ করতে সম্মত হয় কংগ্রেস। এঁ সময়ই আসামের চিফ কাঁশনার স্যর 
হেনার জেমস: বিষয়টায় হস্তক্ষেপ করেন এবং কুলিদের ওপর চরমতম নির্যাতন 
বন্ধ হয়। 


বাংলায় ব্ব্দেশচেতন। 


এঁদকে বাংলার রাজনৌতিক কাষকলাপ বেড়েই চলেছিল । বাংলার মানদ্ষকে 
সাক্কয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৮৮৮ সালে গাঠত হয় বঙ্গীর প্রার্দেশিক 
সম্মেলন । এর প্রথম আঁধবেশনে সভাগপাতিত্ব করেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল দরকার । 
বাংলার নেতৃত্বেই ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের আঁধবেশনের অনুষঙ্গ হিসেবে সংগঠিত 
হয় প্রথম ণশজপ প্রদর্শন? (100050121 8/111010101 ) সংরেন্দ্রনাথের ভাবায় 
যার মধ্যে ঘোষিত হয়েছিল শশজ্পগত বিপ্লবের বাতণ, যে বিপ্লব কিছুদিনের 
মধ্োই মূর্ত রূপ নিয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনে ।% 
এক প্রজন্ম আগে হিন্দ মেলায় শুর; হয়োছিল যে অর্থনোতিক প্রচেষ্টা, তা এই 
সময় পারপূর্ণতার পথ খখজে পায় । এ ক্ষেত্রেও 'বিশিষ্ট ভূমিকা নেন ঠাকুর 
বংশের সঙ্গে সংশ্রন্ট পুরহষ ও নারীরা । শিজপ প্রদর্শনীর আ'থক ভার বহন 
করোঁছলেন জে. চৌধুরী । এই বংশ শতাব্দীর গোড়ার 'দকে দেশী পণ্যকে 
জনীগ্রয় করে তোলার জন্য “লক্ষমীর ভাস্ডার'-এর উদ্বোধন করোছলেন সরলা 
দেবী | এই স্বদেশী দোকানগ্ীলর পক্ষ থেকে একটি পান্রকাও প্রকাশিত হত, 
যার নাম ছিল “ভাণ্ডার | 
১৯০৩ সালে সতাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় দেশপ্রেমিক যুবকদের 
সংগঠন “ডন সোসাইটি ।' সংগঠনের মৃখপন্রের নাম ছিল এিন।” 'শিজ্পগত ও 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উন্নয়ন সভা? (45590181101 001 009 4৫917091161 01 
171000১6191 ৪00 501600100 72007080100 ) গঠিত হয় যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 
উদ্যোগে । শিক্ষার জন্য যে-সব ছাত্রকে বিদেশে পাঠানো হবে, তাদের কারিগর 
প্রশিক্ষণবাবদ বৃষ ব্যবস্থা করাই [ছল এই সভার উদ্দেশ্য । অধিকার অথবা 
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অনুভূতির ওপর যে-কোন রকম আঘাত ঘটলেই উঠত প্রবল প্রাতবাদের বাড়। 
১৮৯৯ সালে কলকাতা কপেশরেশনে প্রাতিনধি সংখ্যা কমানোর প:বণভাস পেয়ে 
প্রাতবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে সদসারা । নিব্ণাঁচিত সদস্যদের অধিকাংশই পদত্যাগ 
করেন সংরেন্দুনাথের নেতৃত্বে । ভাইনরয় কাজন ১৯০৫ সালে তাঁর সমাবতন 
সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় বাঙালাদের জাতণয় চারঘ্র সম্বন্ধে কুৎসা করলে তার 
বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সভা । কাজনের বন্তব্যের জবাব দেওয়ার জন্য 
অনুষ্ঠিত হয় একটি সাধারণ জনসভা । এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট 
আইনজীবা রাসাবহারী ঘোষ । 

বস্তৃতপক্ষে বাংলা তখন সংদঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে .চলোছল মহান স্বদেশী 
আন্দোলনের দিকে | সেই সঙ্গে এটাও তখন অত্যন্ত স্পন্ট হয়ে উঠেছিল যে 
বাঙালীদের জাতীয় চেতনা তুলনায় অনেক উন্নত এবং যেকোন চালেঞ্জেরই 
মোকাবিলা করতে তারা প্রস্তুত । 


স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) 


জাতীয় পুনজণগরণ কিন্তু শুধ-মান্র রাজনোতিক চেতনা ও আন্দোলনের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না। জাতীয় শাল্ত, আত্মীব*বাস, উদ্যম ও গৌরব মূর্ত হয়ে 
উঠোছল রামকু্ণ পরমহংসের তরহণ বাঙালপী শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে | 
ছাপোধষা জীবনের গংবাঁধা পথ পরিত্যাগ করে এক উদ্দীগ্ত আদঘর্শবাদে উদ্বদ্ধ 
হয়ে উঠোঁছলেন বিবেকানন্দ । ১৮৯৩ সালে চিকাগোয় অন্যাষ্ঠত পব*্ব ধর্ম 
মহাসভা*-য় ধোগ দেওয়ার পর তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন, তারপর 
চার বছর ব্যাঁপ পাশ্চাত্য সফরে অমালন থাকে তাঁর বিজয়ানশান ॥ ১৮৯৭ 
সালে ফেরার পর জাতীয় বীরের মর্ধাদায় ভূষিত হন বিবেকানন্দ । স্বদেশে ও 
বিদেশে মানুষের মনে গভখর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন 'তাঁন। 
রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেনের মতো 'বিবেকানন্দও বিদেশীদের চোখে 
এদেশের মধণাদা বাড়িয়ে তুলতে সফল হয়েছিলেন । কিন্তু এ দুজনের মতো 
তান ধমশয় ক্ষেত্রে প্রাতবাদী গছলেন না, ছিলেন নিষ্ঠাবান 'হন্দ। তাই তাঁর 
কর্মকাণ্ড হন্দ্‌ পূনরুৃথানের মনোভাবকে আরও পৃঙ্ট করে তুলেছিল । বিদেশে 
বিবেকানন্দ এক সংপ্রাচীন দেশের সাংস্কৃতিক দত হিসেবে চিহৃত হওয়ার ফলে 
ভারতীয়দের আত্মমর্ধাপাবোধেরও পুনজশাগরণ ঘটে | স্বদেশবাসীদের তিনি 
স্বনিভ'র হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছিলেন | বলেছিলেন যে নিজেদের দুদ্র'শার 
জন্য তারা নিজেরাই বহ্লাংশে দায়? এবং তার প্রাতিকারও নির্ভর করছে 
তাদেরই ওপর । 

দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত ছিলেন বিবেকানন্দ, যদিও রাজনশীত তাঁর ক্ষেত্র ছিল না। 
মানবতাবাদী সম্বাসই ছিল তাঁর জীবনের পথ । এই ভাবনা থেকেই গড়ে 
তুলেছিলেন সৃবিখ্যাত রামকুফ মিশন, ঘার প্রধান কাষণালয় ছিল কলকাতার 
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কাছে বেলুড়ে। অসংখ্য ধুবক জাগতিক ভোগসমখের মায়া ত্যাগ করে যোগ 
দিতে শুর; করে রামকৃফ মিশনে । মিশন জোর দেয় সমাজক ল্যণমূলক কাজের 
ওপর এবং মধ্যযুগীয় ভিক্ষুদের মতো যুবকদের মধ্যে আত্মত্যাগের মনোভাবকে 


ফিরিয়ে আনার চেত্টা করে । 


মুমলিমদের সচেতনতা 


এত কছ: সত্তেবও দুব“লতা ছিল অনেক ক্ষেত্রেই । এর অন্যতম ছিল যে-কোন 
ধরনের কাজকমে মৃসলমান সম্প্রদায়ের সাক্রুয় সমর্থনের অভাব । কিছ বিশিজ্ট 
মুসলমান ব্যান্ত কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু মুসলমান জনমত ধারে ধাঁরে 
তাদের একটা নিজস্ব, স্বতন্ম পথের দিকেই অগ্রসর হতে শুরু করেছিল । 
ভারতণয় বিদ্রোহের পরবতরখঁকালে এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে উদ: ভাষায় যে বইটি 
[লিখোঁছলেন সৈয়দ আহমেদ, তা তাঁর গভীর দেশপ্রেমেরই সাক্ষ্য বহন করে। 
জাতাঁয় অবমাননা ও জাতিগত বৈষম্যের ব্যাপারটিও গভগরভাবে উপলব্ধি 
করেছিলেন তান । কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি এই দৃণ্টিভঙ্গীর দিকেই ঝঃকে পড়েনযে 
রাজনৈতিক স্বাধাঁনতার সঙ্গে সঙ্গে যদি দুবলতর সম্প্রদায়দের জন্য বিশেষ 
রক্ষাকবচের ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে হিন্দ আধিপত্যের দরুণ হিন্দ 
মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই বিকাশটা অসম হয়ে উঠবে । কংগ্রেস গড়ে ওঠার পর 
তার পাল্টা সংগঠন হিসেবে তিনি গড়ে তোলেন 'দেশপ্রোমক সামাতি' (980191019 
4১559০19090 )। ১৮৮৮ সালে 'দাভল সাঁভন কমিশনের সামনে তিনি আই. 
সি. এস.-এ লোক নিয়োগের জন্য সারা ভারতে একই সঙ্গে পরাঁক্ষা নেওয়ার 
(যা কংগ্রেস দাবি করছিল) প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন । তর যযন্ত ছল এর 
ফলে বেশির ভাগ পদ হিন্দ সম্প্রদায়ের লোকেরাই রাই পেয়ে যাবে । 

এর অনেক আগে, ১৮৩৩ সালে, মহম্মদ ইউসূফ বেঙ্গল কাটীন্সিলে মুসলমানদের 
জন্য আসন সংরক্ষণের দ্াব জানয়োছলেন ॥ কংগ্রোপ জাতীয়তাবাদীরা 
মুসলমানদের এই দাবি-দাওয়াগীলকে একবাক্যে প্রাতিক্রিয়াশীল হিসেবে নিন্দা 
করতেন । কংগ্রেসের মধ্যেও মুসলমানরা রয়েছেন-_এই ব্যাপারটাই তাঁদের এ 
বিশ্বাসকে আরও জোরদার করে তুলেছিল | মুসলমানদের দাবিগুলিকে ধমখয় 
বা সাম্প্রদায়িক দবি হিসেবে থারজ করে দেওয়া হত। কিন্তু একটা ব্যাপার 
তাঁরা কিছুতেই বোঝার চেষ্টা করতেন না যে মুসলমান ধর্মনেতারা মোটের ওপর 
কংগ্রেসের প্রাতি বন্ধূভাবাপন্ন হলেও মুসলমানদের স্লোগানগদল মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর শুধ্দমাগ্ন সেই অংশাঁটর স্বার্থকেই প্রতিফলিত করত যে অংশটি ছিল 
পশ্চাদপ এবং ঘটনাচক্রে যারা ছিল মুসলমান । 

সাম্মগ্রক জনসাধারণ সম্বন্ধে হিন্দুদের মূল যণীন্ত ছিল যে জনসাধারণের মধ্যে 
ধমাঁর ব্যাপারে কোনরকম বিচ্ছিন্নতাবাদী (560818015) মনোভাব নেই । ১৯১১ 
সালে এই য্যন্তির জবাবে রবীন্দুনাথ ঠাকুর বলোছিলেন £ “বাচ্ছিন্নতাবাদণ 
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মনোভাবের অনুপস্থিতিটা নিতান্তই একটা নেতিবাচক বাপার, এর মধ্ো কোন 
ইতিবাচক অন্তব্তু নেই । অর্থাৎ, আমাদের মধ্যেকার প্রকৃত একতার জন্যই যে 
আমরা আমাদের পার্থকা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়োছি, তা আদৌ নয়। 
আসলে আমাদের পৌরুষের অভাবেই এই উদাসীন্ায আমাদের গ্রাস করতে সক্ষম 
হয়েছে। 

সাহিত্য ও সংস্কৃতি 

সাহতা ও সংস্কাতর ক্ষেত্রে পৃবতিন প্রজন্মই বাংলাকে একটা সুদ ভিত্তির ওপর, 
দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়োছল । নবজাগরণের জোয়ার তারপরও অব্যাহতই ছিল ॥ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো নাট্যকার আঁভনেতাদের নেতৃত্বে বিপুল উন্নাতি ঘটেছিল: 
বাংলা নাটকের । বাঁঙ্কমচ'ন্দ্রর পদাগ্ক অনুসরণ করে এীতহাসক রোমান্স এবং 
সামাজিক উপন্যাস লেখার কাজে ব্রতী হন রমেশচন্দ্র দন্ত, যদিও তিনি অনেক 
বেশি খা'তি পেয়েছেন একজন অথনোতিক ইতিহাসাঁবদ হিসেবেই । ভারতে 
ব্রাটশ শাসনের বস্তুগত কুকলগযলি বিশ্লেষণ করেছিলেন রমেশচচ্দু। 

মাহলাদের মধ্য প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখিকা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণ, 
কুমার দেবা (১৮৫৫-১৯৩২ )। তাঁর দার্শানক ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৭৭ সালে 
'ভারতাঁ' নামে যে সাংস্কৃতিক পান্রকাি প্রতিষ্ঠা করেন, স্বর্ণকুমারী সেই 
পাত্নকা দশ বছর (১৮৮৪ থেকে ) সম্পা্না করেন যোগ্যতার সঙ্গে । 

মৃসলমান কবি ও ওপন্যাঁসক মর মোশাররফ হোসেনের (১৮৪৮-১৯১২) 
শ্রেষ্ঠ রচনাটিও এই সময়েরই ফসল । 

জগদীশচন্দ্র বস্‌ ও প্রফললচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় খুলে যায় আর-একটি 
মহৎ কশীর্তর দুয়ার । 'বিজ্ঞানাভত্তিহ গবেষণার রুদ্ধ জগতের দংয়ারটি খুলে 
য়ে তাঁরা চমতকৃত করেন সমগ্র ভারতবর্ধকে | কিন্তু এই সবকিছুকে ছাপিয়ে 
গিয়েছিল একটি বিশেষ ঘটনা £ বাংলার সংস্কৃতি জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নামক একাট প্রাতিভার আবভ্ঞাব | 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) 

বালাবস্থাতেই হিন্দুমেলায় (১৮৭৫, ১৮৭৭) স্বরচিত দেশাত্মবোধক 
কাঁবতা আবাত্ত করে এবং বৈষণব কাব্যের শৈলীতে গাতিকাবতা রচনা করে ও 
নানারকম বিষ্লেষণাত্মক সমালোচনা লিখে মানুষের দাণ্ট আকর্ষণ করোছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ । আশির দশকের গোড়ার দিকে তিনি নাটক রচনা ও আঁভনয় 
করেন, একটি প্রবন্ধে সমালোচনা করেন চীনে আফিম ব্যবসার এবং স্বাকীত পান 
প্রাতভাবান তরুণ কাব হিসেবে । 

রাজনোতক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন 
জানানোর চাল; রেওয়াজটিকে ১৮৮৪ সালে কঠোর ভাষার সমালোচনা করেন 
রবান্্নাথ । পরবতখ কয়েক বছরে রচিত তাঁর কাবতা, গান, নাটক, ছোটগল্প, 
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উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলি তাঁকে আধাম্ঠিত করে এক অসাধারণ লেখকের আসনে, 
পুষ্ট হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের সাষ্টভাগ্ডার । “সাধনা” নামে একটি প্রথম 
শ্রেণীর মাসিক পন্রিকা পাঁরচালনা করতেন রবীন্দ্রনাথ । ১৯০১ "সালে তিনি 
বগ্কিমনন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন” পান্রকাটি আবার চালু করেন। 
১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন বাংলার ছেলে -ভোলানো ছড়াগ্ীল সংগ্রহ 
করার । তার আগের বছর তিনি নিবণচিত হন সাহত্য পরিষদের সহ সভাপতি 
পদে। নব্য-হিন্দ;ত্বের চরম অযৌন্তিকতার বিরুদ্ধে সৃতীক্ষ] বিতক্মূলক 
রচনায় এবং নারা-্রম ও বেকারত্ব সংক্রান্ত প্রবন্ধথগলতে তাঁর দৃঘ্টিভঙ্গীর 
ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যায়। 

১৮৯১২ সালে উচ্চতর শিক্ষার প্রাতজ্ঠানগ£ীলতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা 
ভাষা চাল: করার স্বপক্ষে সরব হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ । এদেশের আহত 
জাতীয় মনোভাবকে বাৎ্ময় করে তু'ল এবং জাতীয় আন্দোলনের আভ্যন্তরীন 
সংহতির আহবান জানিয়ে তিনি নিয়মিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন, ভাষণ 
দিতেন । ১৮১৮ সালে কলকাতায় প্লেগের আৰবুমণের সময় ব্রাণকার্যে নামেন 
মহীয়সী ভগিনী িবোদতা, তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়য়েছেন রবীন্দ্রনাথ । 
১৯০১ সালে শান্তীনকেতনে রবীন্দ্রনাথ প্রাতষ্ঠা করেন তাঁর সমপ্রাসদ্ধ 
বিদ্যালয়টি । ১৯০৪ সালে তান গঠনমূলক জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তার 
ওপর জোর দেন এবং গ্রামকে প্রাথীমক একক হিসেবে নিয়ে, কুটির শিল্প 
কৃষকদের সহযোগতা ও হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দটকে উৎসাহত করে 
স্বানভরতার ভিত্তিতে সমাজ-জীবনের পুনগঠিনের কথা বলেন । জাতীয় 
রাজনগাতির ক্ষেত্রে কমশ বেড়ে চলা চরমপন্হার দিকেই ধারে ধীরে ঝংকে পড়েন 
রবীন্দ্রনাথ । ১৯০৪ সালে তিনি সমর্থন জানান 'শিবাজী উৎসব উদ-যাপন 
করার প্রচেষ্টাকে । এই উৎসব ভারতবর্ষের সবথেকে অগ্রসর দ:ট জাতিকে 
কাছাকাছি নিয়ে আসার সম্ভাবনা সষ্টি করোছল। কিন্তু এই উদ্দীপনার 
মধ্যেও জাগ্রত ছিল তাঁর শুভবুদ্ধ । তাই তান বলতে পেরোছিলেন যে এ 
উৎসবের অঙ্গ হিসেবে দেবী ভবানখর পুজো শর করা হলে তা অশহন্দুদের 
সনিশ্চিতভাবেই বিচ্ছিন্ন করে দেবে । 

১৯০৫ সাল নাগাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমান্র আমাদের মহন্তম কাব হিসেবেই 
স্বীকাত পান নি, উদারতা, সমবেদনা, শান্ত ও সুস্থতার সৌকে তিনি স্বীকৃতি 
পেয়েছিলেন আমাদের সংস্কৃতির সুযোগ্য প্রাতানাধ হিসেবেও । 
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৬ 
১৯০৫-১৯১৯ 





বঙ্গভঙ্গ এবং দেশী আন্দোলন 


বাংলার ক্রমবর্ধমান জাতাঁয় চেতনা আতাঁঙ্কত করে তুলোছিল ইংরেজ 
সরকারকে । আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভাঙার জনা তারা উদ্যোগ নেয় বাংলাকে 
দুটি পৃথক প্রদেশে বিভন্ত করে দেওয়ার । বাংলার গণ-জাগরণের শরিক হয়ে 
উঠতে পারেনি যে মহসলমানরা, তারাই ছিল প্‌ববঙ্গের জেলাগ্ীলতে জনসংখ্যার 
সংখ্যাগুরু অংশ । ইংরেজ সরকার ভেবোছিল এমন একটা রাজ্য যাঁদ সান্ট করা 
যায় যেখানে প্রাধান্য থাকবে মুসলমানদেরই, তাহলে সেই প্রচেন্টাকে নিশ্চত 
স্বাগত জানাবে মুসলমানরা । আর সেই সঙ্গেই ভাবা হয়েছিল এইভাবে 
বাংলাকে দহটুকরো করে দিলে হিন্দুরাও বিভন্ত হয়ে পড়বে এবং রাঁজত হবে 
তাদের এই আন্দোলন | ১৯০৫ সালের ২০ জুলাই ঘোষিত হয় বঙ্গভঙ্গের কথা ॥ 
জানানো হয়-_ এই প্রশাসাঁনক পদক্ষেপ কার্যকরী হবে ১৬ অক্টোবর থেকে । 


চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তর 


বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করে বাংলার জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতাস্পৃহার 
সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছংড়ে দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ এবং সে চ্যালেঞ্জ গৃহাঁতও 
হয়েছিল তৎক্ষণাৎ । যৌন বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষিত হয়, সেইদিনই কুষ্কুমার 
মন্ত্র তাঁর “সঞ্জীবন?' কাগঞ্জে (যে কাজের আদ" হিসেবে ম্যাদ্রত থাকত ফরাসি 
বিপ্লবের সুবিখ্যাত স্লোগান- “স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব” ) আহ্বান জানান 
বদেশী দুব্য বন করে শুধুমানন স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করার। 

কলকাতা ও তার বাইরের মানুষরা দ্রুতই সাড়া দেয় কঙ্চকুমারের আহবানে । 
বিশাল বিশাল সমাবেশে বিদেশী বস্বের বাবহার পরিত্যাগ করার শপথ নেওয়া 
হয় । বঙ্গদর্শন" কাগজে বাংলার অখণ্ডতার ওপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে এঁক্য- 
বদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ানোর জন্য বাংলার মানুষের সুদ সঞ্কজ্পের কথা ঘোষণা 
করেন রবীন্দ্রনাথ এবং নিজেদের অস্তনিণহত শন্তর ওপর নিভর করার আহহান 
জানান মানুষের কাছে । ৭ আগস্ট তাঁরখে কলকাতা টাউন হলের মধ্যে ও 
চারপাশে এক বিশাল জনসমাবেশে মানুষের মনোভাবটা মূর্ত হয়ে ওঠে 
স্পম্টভাবে | সংগ্রাম শ্দরু হয়ে গেল পূর্ণ উদ্যমে । 


গ্রতিৰাদের ঝড় 
নাঁজরবিহখন প্রাতবাদের ঝড় বয়ে গেল সারা দেশে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনী - 
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'কান্ত সেন ও আরও অনেকের দেশাত্মবোধক গানে, বিপিনচন্দ্র পাল ও আরও 
কয়েকজন গণপ্রচারকের জ্বালাময়? বন্ত-তায়, প্রাতটা কাগজের বিস্ফোরক লেখায় 
ভরে উঠল সারা দেশ। 

"ইংরেজি ঘে'যা ভদ্রলোকেরা পরিত্যাগ করলেন তাঁদের দামী বিলিতি পোশাক, 
বাড়ির চারদেওয়ালের আবেঙ্টনাীঁথেকে বেরিয়ে এসে মেয়েরা যোগ দিল মিছিলে, 
'ছান্নরা 'মাছল করল, পিকেটিং করল, অসংখ্য বাড়িতে পারত্যন্ত হল বিলাতি 
বিলাসসামগ্রী । অনেক বিখ্যাত জমিদার, বড় বড় ব্যবসায়ী, বিভিন্ন পেশার 
নামকরা লোকেরা যোগ দিলেন এই গণ-আন্দোলনে । কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে 
'শ্রামক বা কৃষকদের সংগঠিত করা ও জাগিয়ে তোলার জনা তেমন কোন উদ্যোগ 
নেওয়া হল না। 

তবে অনেক বিশিষ্ট মুসলমান ব্যান্ত যোগ 'দিয়োছিলেন এই আন্দোলনে | এদের 
মধ্যে ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুল রপুল, ব্যবসায়ণ গন্রনাঁভ এবং জনাপ্রয় নেতা 
শলয়াকং হাসেন । কলকাতা এবং রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতে একইভাবে 
ছাড়িয়ে পড়োছিল উত্তেজনার আচ । সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিকে 
“দিকে গড়ে উঠোছল নতুন নতুন সংগঠন-_মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার ব্রতী সমিতি, 
সুরেশচন্দ্র সমাজপাঁতির বন্দেমাতরম- দল, দক্ষিণ কলকাতার যুবকদের সনাতন 
সম্প্রদায় ইত্যাদি । বাড়িতে বাড়তে ঘুরে মোটা স্বদেশী কাপড় ফেরি করতে 


'শুর করে স্বেচ্ছাসেবীরা | 


১৬ অক্টোবর, ১৯০৫-এর অনুষ্ঠান 

'বঙ্গভঙ্গ যৌন কার্ধকর হয়, সো৭ন এক বিচি ও স্মরণীয় প্রাতবাদে ভাম্বর 
'হয়ে ওঠে সারা বাংলা | রাখা পর্নমায় প্রত্যেক বন্ধুর হাতে রাখাীবন্ধনের 
প্রথাটিকে সেদিন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন নেতারা । 
১৯০৫ সালের ১৬ অক্লোবর তারখে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যস্ত গ্রাত বছর 
এ তাঁরখে উদযাপন করা হয় এই রাখাবষ্ধন উৎসব । রাখীবন্ধন ছিল 
বাঙালগদের ভ্রাতৃত্মূলক এঁক্োর প্রতগক, যে এঁক্য অচ্ছেদ্য ৷ এই 'দিনাটিকে 
শোকের দিন হিসেবে পালন করার জন্য প্রতিটি বাড়তে অরম্ধন উদযাপনের 
আহ্বান জানানো হয়। এই উপলক্ষো রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাইতে 
গাইতে রাস্তায় রাস্তায় শোভাধাম্লা করে বেরোয় অসংখ্য মানুষ । 

[বকালবেলা বধীয়ান নেতা আনন্দমোহন বসুকে নিয়ে যাওয়া হয় আবভাজ্য 
বাংলার প্রতণকস্বরুূপ একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর চ্ছাপন করার জন্য | এই 
ভবনটিকে 'মৈ্লী ভবন? ( 86৫5186100. 13811 ) নামে চিহত করা হবে বলে স্থির 
হয়। সম্ভবত ফরাসি বিপ্লবের সময়কার মৈনী উৎসবের কথা মনে রেখেই এ-রকম 


নামকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। 
“সভায় উপাস্থিত জনতা আনহষ্ঠানিকভাবে একাঁটি শপথ গ্রহণ করে। সম্ধ্যাবেলা, 
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উত্তর কলকাতায় বেরোয় এক বিশাল 'মাঁছল। এই মিছিল থেকে মানুষের কাছে 
আবেদন জানানো হয় সেলাই শেখানোর বিদ্যালয় চালানোর জন্য এবং তাঁত 
শশজ্পকে সহায়তা দেওয়ার জন্য অর্থসাহাধ্য করার । সেই দিনই পঞ্টাশ হাজার 
টাকা চাঁদা উঠেছিল । 


পাঠনমৃলক কার্যকলাপ 


পগ্বদেশী জানস কিনুন”*_-এই আহ্বানের মধ্যে বাংলার আন্দোলনের মধোকার 
প্রাধানযকারধ বৃজোয়ারা দেশীয় শিজ্প গড়ে তোলার একটা স্বাভাবিক ও 
কার্যকর? পথ খঃজে পায়। বয়ন শিজ্প, জাতীয় ব্যাংক, বাঁমা কোম্পানি, 
সাবান কারখানা, চামড়া কারখানা প্রভাতি গাঁজয়ে উঠতে থাকে, তবে অনেক 
ক্ষেত্রেই এগুলি খুব একটা সফল হয়ে উঠতে পারেনি । বিজ্ঞান? প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
প্রাতত্ঠা করেন তাঁর খ্যাত প্রাতিজ্ঠান “বেঙ্গল কৌঁমক্যাল |” গড়ে ওঠে অসংখ্য 
স্বদেশী দোকান এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় 'জানসপন্রের দোকান। দেশপ্রোমক 
ছাত্রদের ওপর সরকার নিপাীঁড়নের ফলে জন্ম নেয় আর-একটি গঠনমূলক 
কাযক্ুম । 

ছান্রদেরকে আন্দোলন থেকে জোর করে সারয়ে রাখার জন্য একের পর এক 
সার্কুলার জাঁর করে সরকার । ছাদের পিকেটের সঙ্গে সংঘষ" হয় পুলিসের | 
এমনাক বষশয়ান শিবনাথ শাস্নীও ছান্রদদের আহ্বান জানান চাল; শিক্ষা- 
প্রাতষ্ঠানগুলি ত্যাগ করে বোরয়ে আসার । 

১১০৬ সালের ৯ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এক প্রাতিবাদ-সভায় জাতীয় 
শিক্ষা চালু করার জন্য এক লাখ টাকা দান করেন সুবোধচন্দ্রু মল্লিক। কৃতজ্ঞ 
দেশবাসী আঁবলম্বে তাঁকে ভুষিত করে রাজা” উপাধিতে । ময়মনসিং-এর 
জামদাররাও মোটা টাকা দান করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৬ সালের ১১ 
মার্চ তারিখে অবশেষে গঠিত হয় 'জাতাঁয় শিক্ষা পাঁরষদ' (ট8110091 098001] 
06180090107 )। যাদবপুর ইঞ্জীনয়ারং কলেজ আজও এই আন্দোলনের 
সাক্ষ্য বহন করে চলেছে । 


অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


প্রচার চলতে থাকে অদম্য উৎসাহে ।॥ সরকার ডাক ও অত্যাচারের যার 
মধ্যে চাবুক মারাও ছিল- বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ছাত্ররা গড়ে তোলে 'ফতোয়া- 
বিরোধী সমিতি' (4১00-0168127 99০1615 )। কলকাতার পাশাপাশি এগিয়ে 
এল বিভিন্ন জেলাও । এইসব জেলার মধ্যে প্রধান ছিল বরিশাল । অশ্বিনীকুমার 
দত্ত আর তাঁর সহযোগীদের নেতৃত্বাধীন বরিশাল “ঘোষিত” হয়োছিল উপদ্লুত 
জেলা হিসেবে । বরিশালের গ্রামান্জলে মানুষের মূখে মুখে চারণকবি 
মৃকুষ্দ দাসের দেশাত্মবোধক গ্রান। 

১৯০৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার কলেজ ক্ষোয়ারে "বালাত কাপড় 
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পোড়ানো হয়। তারপর নানান জায়গায় ঘটতে থাকে বিলিতি কাপড় 
পোড়ানোর বহতাংসব । 

এপ্রল মাসে বারশাল শহরে বসল প্রাদেশিক সম্মেলন ।' একে পূর্ববঙ্গ সরকার 
তখন বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়া 'নাষদ্ধ ঘোষণা করেছে । সম্মেলনের মিছিলে 
উদ্দীপ্ত যুবকরা বন্দেমাতরম- ধঙনি তুললো নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে। জবাবে 
লাঠি চালাল পীলস। পরের দিন ভেঙে দেওয়া হল সম্মেলন, তবৃও 
নিষেধাজ্ঞার কাছে মাথা নোয়াল না সংগ্রামীরা। অবশ্য সরকারী ফতোয়া 
অগ্রাহ্য করে সম্মেলনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার যে প্রস্তাব কৃষ্ণকুমার মিত্র 
দিয়োছলেন, তা গহাত হয়নি। 


চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ 

চরমপন্হার নিভন্ত আগুন আবার দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল স্বদেশী 
অন্দোলনের ছোঁয়ায় । ১৯০৬ সালের জ্‌ন মাসে তিলক কলকাতায় আসেন । 
সাড়ম্বরে উদযাপিত হয় শিবাজ? উৎসব | যৌবনের উৎসব হিসেবে সরলা দেবী 
আয়োজন করেন 'বীরাষ্টমণ” উৎসবের ॥ 

খুব দ্রুতই চরমপন্হীী প্রবণতার কেন্দ্রাবন্দুতে পরিণত হন ব্রহ্মবাম্ধব উপাধ্যায় । 
জঙ্গী জাতাঁয়তাবাদের প্রচারক এই মানুষটির কমজীবন বড় বিচিন্তর। চুদ্বকের 
মতো তান আকর্ষণ করতেন যুবকদের, তাদের মনে জ্বালিয়ে দিতেন প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের আগ্পীশখা ॥ তাঁর মুখপত্র "সন্ধা" দেশের একটা বিশেষ শাল্ততে পরিণত 
হয়, মল্মমূগ্ধ করে তোলে পাঠকদের । রাজদ্রোহের অপরাধে আভযুন্ত এই 
ধাঁষতুল্য মানুষাঁট আদালতের সামনে কোন কথা বলতে অস্বঁকার করেন, কারণ 
এ আদালতের এন্ডিয়ার মেনে নিতে তিনি রাজি ছিলেন না । এই বিচার চলার 
সময়ই, ১৯০৭-এর ২৭ অক্টোবর, মারা যান ব্রদ্মবান্ধব | 

রহ্ষবান্থবের পতাকা হাতে তুলে নেন অন্যরা । এদের মধ্যে ছিলেন 'বাপনচন্দ 
পাল। রাজনশীতাবদ ও সুবন্তা হিসেবে ততাদন যথেজ্উই পাঁরচিত হয়ে উঠেছেন 
[তান । “ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্য” এই আদর্শবাণী সামনে রেখে তিনি 
প্রকাশ করতে শুরু করেন 'বন্দেমাতরমণ পান্নিকা এবং এই পান্রকার সম্পাক 
[হিসেবেই বাংলার রাজনীতি জগতে ঝড়ের পাথর মতো আবিভূতি হন অরবিণ্দ 
ঘোষ । 

ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করার পর ইপ্ডিয়ান 'সাঁভল সাঁভসে যোগ দেওয়ার জন্য 
তৈরি হয়েছিলেন অরবিন্দ ॥ একটা দুর্ঘটনার ফলে এঁ কাজে যোগ দেওয়া হয় 
নি তর। অতঃপর আমরা তাঁকে দেখতে পাই এক শান্তমান লেখকের ভূমিকায়, 
যান বলেছেন- জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এক পবিল্ন ধর্ম । 

অন্যান্য চরমপন্ছণ পান্রকার মধ্যে ছিল 'নবশান্ত যুগান্তর ॥' যুগাস্তরের 
সম্পাদক ছলেন ভূপেন্্রনাথ দত্ত সপশ্ডিত এবং প্রগাঁতশীল চিন্তাবিদ হিসেবে 
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যান আজও আমাদের শ্রদ্ধার পান্র। বঃবকদের মধ্যে গড়ে ওঠে বিভিন্ন 
চরমপন্হাঁ আকশন-গ্রুপ, যেমন অনুশীলন সমিতি । 

কংগ্রেসের ১৯০৬ সালের অধিবেশনে স্বরাজের লক্ষ্য গৃহত হলেও ১৯০৬ এবং 
১৯০৭ সালের অধিবেশন কাত পরিণত হয়েছিল চরমপন্ছণ ও নরমপন্ছণদের 
যুদ্ধক্ষেত্রে । ১৯০৭ সালের স্রাট কংগ্রেসে দলের মধো ভাঙন ঘটে । ভাঙনের 
পর ক্ষমতা দখল করে নরমপন্হারা । ১৯১৬ সালে দুই গোষ্ঠীর পৃনাঁমলন এবং 
১৯১৮ সালে নরমপন্হাঁদের সংগঠন থেকে বোরয়ে যাওয়ার আগে পধন্ত 
কংগ্রেসের ক্ষমতা ছিল নরমপন্হাীঁদেরই হাতে ॥ 


অভ্যাচার ও সন্ত্রাসবাদ 


১৯০৭-০৮ সালে সরকারি অত্যাচার চলছিল পর্ণ মানায় । এই অত্যাচারের 
মূল লক্ষ্য ছিল চরমপচ্হাঁরাই | চরমপন্হণ পাত্িকাগুলোর সম্পাদকদের ১৯১০৭ 
সালে রাজদ্রোহের অভিযোগে আঁভযুন্ত করা হয়। কারাদণ্ড হয় ভূপেন্দ্রনাথ 
দত্তর, বিচার চলাকালীন মারা যান ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায়, বেকসুর খালাস পান 
অরবিন্দ ঘোষ । আদালত অবমাননার দায়ে কারারুদ্ধ হন 'বাপনচন্দ্র পাল। 
“রাজদ্রোহমূলক” সমাবেশের কণ্ঠরোধ করার জন্য একটি ফতোয়া জারি করা 
হয় । আর-একটি ফতোয়ায় কণ্ঠরোধ করা হয় সংবাদপন্নের, বন্ধ করে দেওয়া 
হয় চরমপন্হী পান্রকাগুলো । স্বদেশী ঘাঁটগুলোয় মানুষের কাছ থেকে 
জীরমানা আদায় করতে থাকে পিটুনি-প্ালসবাহিন । 'বাভিন্ন জেলার কয়েকজন 
নেতাকেও কারারহদ্ধ করা হয় । 

এই অত্যাচারে ক্রুম্ধ চরমপন্হী যুবকরা হিংসার পথে পা বাড়াতে শুরু করে। 
লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যর আ্যাশ্ড্ু ফ্েজার-এর ট্রেন উীঁড়য়ে দেওয়ার চেষ্টা হয় । 
১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রল ঘটে মৃজ£ফরপুুরের ঘটনা । রাজদ্রোহ মামলার বিচারক 
1কংস্ফোর্ডকে খতম করতে গিয়ে দুজন সন্তাসবাদী ভুলবশত হত্যা করে বসেন 
দুজন ইংরেজ মহিলাকে | একজন সনম্পাসবাদী আত্মহত্যা করে, অপরজন ধরা 
পড়েন এবং ফাঁসিতে প্রাণ দেন। 

২ মে পুলিসবাহনখ কলকাতার মানিকতলা অণ্চলে হদিশ পায় একটি বোমা 
বানানোর কারখানার | ধরা পড়ে একদল সল্লাসবাদী, গ্রেপ্তার হন অরাবিষ্ৰ 
ঘোষও | শুরু হয় আলিপুর বোমার মামলা । মামলা চলাকালীন সন্পাসবাদশী- 
দের হাতে নিহত হয় একজন রাজসাক্ষী, একজন সরকার উাঁকল আর একজন 
পুলিস ইনস্পেন্র । এছাড়া স্যর আযাঞ্জ্রর ফ্লেজারকে হত্যা করার জন্যও দ্বিতাঁর- 
বার চেষ্টা করে তারা । চিত্তরঞ্জন দাসের দক্ষতায় (এই মামলায় বিখ্যাত হয়ে 
ওঠেন চিত্তরঞ্জন ) এই মমমলাতেও বেকসুর খালাস পান অরাবন্দ ঘোষ। কিন্তু 
মানিকতলায় ধূত অন্য আভিযযন্তদের সাজা হয়ে বায়। যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরে 


৭৩ 
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পাঠানো হয় তাদের । 

সন্ত্রাসবাদের প্রত্যুন্তরে অত্যাচার আরও বাড়িয়ে দেয় সরকার । চাল: হয় বেশ 
কিছ; দমনমলক আইন । এইসব আইনের সাহায্যে কেড়ে নেওয়া হয় সংবাদ- 
পল্রের যাবতীয় স্বাধীনতা, ব্যবস্থা হয় বিশেষ পদ্ধাততে ষড়যন্ত্র মামলা 
চালানোর, নিষিদ্ধ করা হয় যুব সংগঠনগদুলোকে । ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে 
অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র সহ বাংলার ন'জন নেতাকে পাঠানো হয় 


নিবণাপনে । 


মুসলমানদের প্রতিক্রিয়। 

বঙ্গভঙ্গ-বরোধী আন্দোলনে কিছ? মুসলমান যোগ দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারা 
'ছিল 'নিতাস্তই কয়েকজন জাতণয়তাবাদা ব্যান্ত মানত । তাদের পিছনে মৃসলমানদের 
গণসমর্থন আদো ছিল না। আন্দোলন চলার সময় বোশিরভাগ মুসলমান 
নিরপেক্ষই থেকেছে আর রাজনৈতিক চেতনার অভাবের দরুণ সেটাই ছিল তাদের 
পক্ষে স্বাভাবিক । 

শুধুমান্ন মুসলমান সমাজেরই নেতা ছিলেন ধাঁরা, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব তাঁদের 
উৎসাহতই করেছিল । কারণ বাংলা ভাগ হয়ে গেলে নবগঠিত প্রদেশটিতে 
নিজেদের জনা বেশি সুযোগস্যাবধে পাওয়ার আশা করেছিলেন তাঁরা, কিন্তু 
দেশব্যাপী আন্দোলন আর সরকার অত্যাচারের ভয়াবহতা তাঁদের চমকে 
দেয় । এই মনোভাবের প্রাতিফলন দেখা যায় ১৯০৫ সালে মুজিবর রহমান 
কর্তৃক প্রাতহ্ঠিত “মুসলমান পনিিকাটির পচ্ঠায়। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে 
অন:ষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে (8০86100. 000661600০০ ) ঢাকার নবাবের নেতৃত্বে 
বেশ কিছ? বিশিষ্ট মুসলমান সমর্থন জানান বঙ্গভঙ্গকে ৷ তাঁর আগে ১৯০৬- 
এর ১ অক্টোবর তাঁরখে আগা খানের নেতৃত্বে মুসলমানরা একটা ডেপুটেশন 
নিয়ে যায় ভাইসরয় 'মিশ্টোর কাছে এবং আসন্ন সাধাবধানিক সংস্কারের সময় 
মমসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনী পদ্ধাত সন্টির ব্যাপারে তকে রাজি 


করায় । 


পৃথক নির্বাচনকেন্্র 

এই নতুন দাবির পক্ষে মোদ্দা ব্বক্তিটা ছিল এই যে, ভারতণয়দের ভোটাধিকার 
যেহেতু আনবার ভাবেই নির্ভর করবে শিক্ষাগত মান অথবা সম্পত্তির পারমানের 
ওপর, সেহেতু সাধারণ নিবণচনী পদ্ধাততে অন্য ভোটদাতাদের সংধ্যাঁধক্যের 
সায়নে একেবারেই নগণ্য হয়ে পড়বে মুসলমান ভোটদাতারা | 

শিক্ষা সম্মেলনই ১৯০৮ সালে পাঁরণত হয় মুসলিম লগগে । ১১০৭ সালে বিভিন্ন 
জায়গায় দেখা দেয় সাম্প্রথায়িক দাঙ্গা । কস এ-সব সত্তেবও.মৃসলমান জনগণ যে 
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বাংলা ভাগের ব্যাপারে খুব উৎসাহ ছিল, এমন কথা জোর দিয়ে বলা চলে 
না। আসলে বাংলা ভাগের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠার মতো সচেতনতাও 
ছিল না তাদের | অন্যদিকে, প্বঙ্গের ব্যাপক সংখ্যক মুসলমান চাষাঁদের 
জাগিয়ে তুলতে স্বদেশী আন্দোলন যে ব্যর্থ হয়োছল, তা অকপটে স্বীকার 
করেছেন রবখন্দ্রনাথ । পাবনায় অনুষ্ঠিত প্রাদোশক সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারি 
১৯০৮) সভাপাঁতির ভাষণ 'দিতে গিয়ে বলেন, এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী হিন্দু 
ভদ্রুলোক' শ্রেণীর লোকেরাই ; এই ভদ্্রশ্রেপের লোকেরা কখনোই নিজেদের 
দেশের মুসলমানদের সঙ্গে কিংবা সাধারণ 'হন্দ্‌দের সঙ্গেও এক হয়ে মেশার 
চেষ্টা করেনি । 

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় পণ্ম জর্জ 
বঙ্গভঙ্গ রদের কথা ঘোষণা করার পরও মুপলমানদের দিক থেকে তেমন কোন 
প্রাতবাদ ওঠোঁন ॥ এই ঘটনাও বাংলা ভাগের ব্যাপারে মুসলমানদের ওদাসীন্যেরই 
পরিচায়ক । তবে মুসলমানদের প্রবোধ দেওয়ার জন্য ১৯০৯ সালের 'মাল-মণ্টো 
মংস্কার,এ তাদের পৃথক প্রাতিনিধিত্বের দাবিটা মেনে নেওয়া হর । 


ক 


বঙ্গভঙ্গ ররদের আগে-পরে 


১৯১০ সালের শেষাঁদক থেকে কার্যকরণ হয় নতুন সংবধান। কিন্তু সম্পাসবাদৰ- 
দের হাতে জনৈক প্লিস সুপারিপ্টেনডে্টের নিহত হওয়ার অজুহাতে দমন- 
মূলক আইনগুলো নতুন করে চালদ করে সরকার ।॥ যেমন, নতুন এক সংবাদপন্ন 
আইনের সাহায্যে পরবতাঁ দশকে বাজেয়াপ্ত করা হয় বেশ কয়েকশ ছাপাখানা, 
সংবাদপন্ন ও বই। 

১৯০৮ সালে 'নর্বাসিত নেতারা এই সময় ম্যান্ত পেলেও অনুশীলন সামাঁতর 
প্রধান পুলিনবিহারা দাসকে এক নতুন অভিযোগে আন্দামানে পাঠানো হয় সাত 
বছরের জন্য | সন্পাসবাদী কারকলাপ চলতেই থাকে। ১৯০৮ সালে সম্ভাসবাদ 
এবং নিষণতনের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর লড়াই শুর; হয়েছিল, সেই লড়াইয়ের 
পরিবেশে এমনাক ১৯১১-র বঙ্গভঙ্গ রদও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে 
পারেনি। 

কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানণ লারয়ে নেওয়ার ব্যাপারটাও আহত করেছিল 
বাঙালীদের ভাবপ্রবণ মানসিকতায় । দুই বাংলার পনাঁমলনের সময় বাংলাকে 
রাজ্যপাল শাসিত প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হয়। ৃ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রহরে 
ভারতবষে'র চালচিনত্রে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা চলছিলই । ১৯১২ সালে বোমার 
আঘাত থেকে অজ্পের জন্য বেচে যান ভাইসরর় হাড'ঞজ | এই ঘটনায় অভিযুন্ত- 
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দের মধ্যে রাসাঁবহারী বসৃও ছিলেন ।. পরে তিনি সক্ষম হন ভারতবর্ষ ছেড়ে 
[বদেশে চলে যেতে । হাডিঞ্ের ওপর বোমা নিক্ষেপের ঘটনা থেকেই বোঝা যায় 
বাংলার সম্প্াসবাদ কিভাবে ছাঁড়ম়ে পড়ছিল ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও। ১৯১৪ 
সালে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় কোমাগাতামার: জাহাজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
এবং তারপরই শুর; হয়ে যায় প্রথম বিশ্ববৃদ্ধ। 

কংগ্রেসের মধ্যে প্রাধান্যকারণ নরমপন্হণরা এই যুদ্ধে িদ্বস্তভাবে সহযোগিতা 
করে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে। তিলকের নেতৃত্বাধীন চরমপন্হশীরা এই সময় 
উদ্গ্রাঁব হয়ে ওঠেন কংগ্রেসের এঁক্য পুনঃ্প্রতিষ্ঠার জনা । দ্রুতই বিশ্বযুদ্ধের 
অবসান ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছিল কংগ্রেসের 
পুনামিলন । সেই আকাঙ্ক্ষিত পুনাঁমলন সম্পন্ন হয় ১৯১৬ সালের লক্ষে 
বংগ্রেসে। 

এঁদকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমগ্র পৰণয়টা জুড়েই সঙ্পাসবাদীরা কিন্তু অটল 
থাকেন নিজেদের পন্হায় । বিদেশ থেকে চোরাপথে অস্প্রশস্ল আমদানির চেষ্টা 
করেন তারা । বালে*বরে এক লড়াইতে প্রাণ দেন তাঁদের অন্যতম নেতা বতী'ন্দু- 
নাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘা যতন ।” ওঁকে মুসলিম লীগ ততানে কংগ্রেসের 
অনেকটাই কাছাকাছি হয়ে উঠেছে। ১৯১২ সালে কংগ্রেসের স্বীয়ন্তশাসনের 
দাবিটা লীগও গ্রহণ করে এবং ১৯১৬ সালে স্বাক্ষরিত হয় কংগ্রেস-মূসলিম লাগ 
চান্ত। 

অন্যার্দকে ১৯১১ সালের পর থেকে মুসলমানদের একটা প্রচণ্ড আপসাঁবরোধা 
মনোভাব দেখা দেয় যেটাকে ব্যাখ্যা করা যায় মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা, 
উন্নত হয়ে ওঠারই দেযোতক হিসেবে । মহম্মদ আলি কর্তৃক ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত 
সাপ্তাহিক 'কমরেড' পান্নকাটি জঙ্গী মনোভাব ও গণ-ীবক্ষোভের মৃত প্রতীক 
হয়ে ওঠে । নিকট প্রাচ্যে ব্রিটেনের সন্দেহজনক নখাতিতে বিরন্ত ভারতায় 
মধসলমানরা তুরস্ক-ইতালি য়দ্ধে তুরস্কের দুদ'শার প্রাত এবং বলকান যুদ্ধের 
প্রতি সহান:ভূতিশীল হয়ে ওঠে। 

১৯১৪ পালে তুরস্কের সাহায্যার্থে মোঁডক্যাল মিশন নিয়ে তুরস্কে যান ডাঃ 
আনসারি । তুরস্কের দরদশাগ্রন্তদের সাহাযের জন্য চাঁদা তোলে “রেড, 
ক্রেসনট্‌।' ১৯১৪ সালে বিশ্বযাদ্ধ শুর হলে ব্রিটেন আর তুরস্ক পরস্পরের 
প্রাতপক্ষ শাবরে যোগ দেয় ৷ ভারতবষের মুসলমানরা ( অবশ্য ব্যাপারটা নিয়ে 
যাঁদ তারা আদৌ ভেবে থাকে তবেই ) পড়ে যায় একটা উভয়সঞ্কটে এবং ইংরেজ- 
দের প্রতি তাদের অসন্তোষ আরও বেড়ে ওঠে । 

এই সবকিছুর ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধাঁরে ধাঁরে জন্ম নেয় সামাজ্যবাদ-বিরোধণ 
একটা মনোভাব আর এ থেকেই বিশ্বযণ্ধের পরে দানা বেধে ওঠে খিলাফৎ 
আন্দোলন । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিশ্বযুদ্ধের সময় মহম্মদ আলি ও তার 
সহকম্ীরা আটক-বন্দী ছিলেন । 


৭৬ 


যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি 

বিশ্বযবদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ভারত সাঁচব মণ্টাগ্ ও বড়লাট চেমুস্‌ফোর্ড 
একটা অনুসন্ধান চালান এবং সাংাবধানিক সংস্কারের সুপারিশ করেন ( জুলাই 
১৯১৮ )। এ সংস্কারে যে নগণ্য ছাড়টুকুর কথা ঘোঁষত হয়োছিল, তার তাঁত 
প্রাতবাদে মুখর হয়ে উঠোঁছলেন কংগ্রেসের চরমপন্হণীরা ৷ ১৯১৭-র ডিসেম্বরে 
কলকাতা কংগ্রেসে নরমপন্হাঁদের সঙ্গে ভাঙনটা অজ্পের জন্য এড়ানো গেলেও 
বাংলার জাতীয়তাবা্ধীরা মমবেত হন চরমপন্হার পতাকাতলেই | নেতৃত্বের 
ভূমিকায় সামনে এসে দাঁড়ান চিন্তরঞ্জন দাশ । সররেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
অন্যান্য প্রবাঁন রাজনীতিবিদরা 'বাচ্ছিত্ন হয়ে যান মানুষের কাছ থেকে। 
১৯১৮-র আগস্ট মাসে বোধ্বাই-এ অনুষ্ঠিত বিশেষ কংগ্রেসে দর্ঘাদন ধরে ঝুলে 
খাকা ভাঙনটা শেষ পর্যন্ত ঘটেই যায়। একেবারেই সংখ্যালধ নরমপন্হণরা 
কংগ্রেদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে গঠন করেন উদারপন্হণ সংঘণ (1199151 7.58886)। 
সরকারের সংস্কার-সংক্ান্ত কর্মসূচীকে সমর্থন জানায় এই সংঘ । 

এই সময় কংগ্রেম পুরোপুরিভাবেই চলে আসে চরমপচ্ছশীদের হাতে । ইতিমধ্যে 
প্রথম বিশ্বয:দ্ধ উদ্দ*ত করে তুলেছিল ভারতীয় শ্রামকদের । যৃন্ধ শেষ হওয়ার 
পর গড়ে উঠতে থাকে একের পর এক গ্রেডে ইউানিয়ন। যুদ্ধের সময়কার দমন- 
মূলক আইনগলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইংরেজ সরকার হাঁজর করে রাওলাট 
আযান । এর ফলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যুদ্ধোত্তর পারাস্থিতি, দেখা দেয় ১৯১৯-এর 
নতুন সঙ্ুকট। এ বছরই রাজনীতির রঙ্গমণ্ডে সামনের সারিতে এসে দাঁড়ান 
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধাঁ, গ্রহণ করেন জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব । 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি 


স্বদেশী আন্দোলনের অশান্ত বছরগঃলোর ঠিক পরেই বিশ্বষংদ্ধের বছরগুলোর 
আনশ্চয়তা-_-এই দয়ে মিলে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে বাংলার 
সাংস্কীতক জীবন এগয়ে চলেছিল নানান পাঁরবর্তনের পথ বেয়ে । সে প্রসঙ্গে 
পুণণীঙ্গ আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়। তবে এই সময়ের সংস্কাঁতিতে 
রাজনীতির ছাপ যতটা স্পহ্ট, তা আগের পষণয়গুলোতে কখনোই দেখা যায় 
নি। পারাস্থিতটাও ছিল বেশ টানটান, উত্তেজনাপ্রবণ | 


স্বদেশে ও বিদেশে রবীক্দনাথ 

সাহতা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ততার্দনে পরিণত হয়েছেন আঁবসংবাদী নেতায়। 
১৯০৫ সালে তিনি মনপ্রাণ 'দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়োছলেন স্বদেশী আন্দোলনে, 
পাঁরণত হয়েছিলেন এ আন্দোলনের প্রথম দিকের প্রধান কাব ও প্রচারকে। 
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দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত তাঁর গান, বন্ততা আর প্রবন্ধগুলো পারো আন্দোলনটাকে 
দাঁত করে তুলোছিল এক আশ্চর্য সৌন্দর্যে । 

কন্তু তিস্তা ক্রমাগত বেড়ে চলার ফলে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন কুৎসিত 
প্রবণতাগুলোর সংম্রব ত্যাগ করে সরে আসতে বাধ্য হয় । তিনি অনুভব করেন 
এদেশের মানৃষের হৃদয়ের পারবতন ঘটানো একান্ত দরকার এবং প্রকৃত 
স্বাধীনতা অজনের জন্য একটা আমূল সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ 
করা 'নতান্তই অপাঁরহার্য । স্বদেশী আন্দোলনের গৃহধীত কৌশলের সঙ্গে একমত 
হতে না পেরে তিনি নিজেকে লারয়ে নেন তাঁর বিদ্যালয়ের নিজ্নতার 
চৌহদ্দিতে, ডুবে যান সাহিত্যসংন্টির কাজে । এই সময় তাঁর সাহিত্যে অসাধারণ 
সৃজনশীলতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে পারম্পারক উপলব্ধি গড়ে তোলার চিন্তা নিয়ে তাঁর 
স্যাবখ্যাত বিদেশযান্রায় বেরোন রবীন্দ্রনাথ । ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে 
নোবেল পরস্কার পান। কিন্তু তার দু'বছর আগে তাঁর পঞ্চাশ বছর পাত 
সময়ই তর দেশবাপীরা তাঁকে ভূষিত করেছিল সাহিত্যের রাজপবত্রের মর্যাদায় । 
১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় 'সবৃজপন্ন* নামে একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা সামীয়ক- 
পন্ল। এই পান্নকার প্রায় প্রাতিটি সংখ্যায় একের পর এক প্রকাশিত হয় 
রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য পরিণত রচনা । 

১৯১৬ সালে জাপানে ও আমোরকায় জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে তিনি যে ভাষণ দেন, 
তার মধ্যে উদ্ধত আগ্রাসনকারণদের প্রাত তাঁর তীর বিরোধিতার মনোভাবটা 
ফুটে ওঠে স্পম্ট হয়ে । রবীন্দ্রনাথের আস্তঙ্জগাতিকতাবাদের বিরূপ সমালোচনা 
করেছেন অনেকে, কিন্তু রাজনখৃতিগতভাবে নিক্কিয় হয়ে গেলেও অগ্রসর চিন্তা- 
ভাবনাকে তিনি বরাবরই সমর্থন করে গেছেন । 

১৯১৭ সালে কলকাতা কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ চরমপন্হার পক্ষ নেন। ১৯১৯ সালে 
জািয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর অন্য কোন নেতা কিছু বলার আগেই এ 
হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে বড়লাটের কাছে তাঁর সাবখ্যাত চিঠিটা লেখেন তিনি । 
সারা দেশকে পথ দেখিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের এঁ চিঠি। 


নানামুখী কাজকর্ম 


বাংলার সাংস্কীতিক ইতিহাসে একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূণ আন্দোলন গড়ে 
ওঠার পিছনে মত যৃগিয়োছিলেন রবীন্দ্ুনাথ । এই আন্দোলনটা হচ্ছে শিপ- 
কলার প্রাচ্য শৈল সৃষ্টির আন্দোলন ॥ আন্দোলনের মধ্যমাণ ছিলেন রবীন্দর- 
নাথের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর ছান্ররা সচেতন- 
ভাবে একটা নতুন্তু শিল্পর1তি গড়ে তোলেন। এই নতুন রাঁতির মধ্যে থজে 
পাওয়া যেত প্রাচীন শৈলীর ছায়া এবং তার আঁভব্যান্তর মধ্য স্কুটে উঠত জাতীয় 
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বৈশিষ্ট্য । এই সময় রঙ্গমণ্ে মণ্থ হয় একের পর এক দেশাত্মবোধক নাটক । এর 
মধ্যে প্রধান ছিল দ্বিজেন্দ্ুলাল রায়ের নাটকগুলো । দ্বিজেন্্ূলালের গানও অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । 

তবে বোঁশর ভাগ কবির ওপরেই রবঈন্দ্রনাথের প্রাতিভার একটা ক্ষাতকর প্রভাব 
পড়েছিল । ক্ষতিকর এই অর্থে যে রবীন্দ্রপ্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল তাঁদের নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য, দেখা দিচ্ছিল মূল্যহীন অনুকরণের এক দুঃখজনক পরিস্থিতি । 
গোর ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরখ প্রগালত রীতি ভেঙে কথ্য শব্দে, বিশেষত কথ্য 
বাংলার ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগ্‌লো প্রয়োগ করে, লেখার রীতি চাল করেছিলেন । 
প্রীতহোর শেকল ভাঙার জন্য যুবসমাজের বিদ্রোহেরও মৃত প্রতীক হয়ে 
উঠোছল তাঁর পান্রকা 'সবহজপন্ন' । 

তার আগেই চালু হয়েছিল বাংলা পন্িকা প্রবাসী | সম্পাদক রামানন্দ 
চট্রোপাধ্যায়ের ব্যান্তত্বের গৃণে প্রবাসণ পাঁরণত হয়েছিল উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যের 
প্রকাশভাঁমিতে | রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বখ্যাত “মাসিক টীকা" তকে চিহত 
করে চরমপন্হশ প্রবণতাসম্পন্ন একজন দেশপ্রোমক হিসেবে । 

রামেন্দ্রসন্দর নিবে ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তর মতো বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকদের রচনা 
এবং হরপ্রসাদ শাস্ীর এীতহাসিক গবেষণামূলক রচনায় চিন্তাশীলতা আর 
উংকরেরে ছাপ অত্যন্ত স্পত্ট। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের মতো লেখকরা 
শিশুদের জন্য সাহত্যরচনার এক নতুন ধারা সুষ্টি করেন। অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরও হাত দেন শিশুসাহিত্য রচনায় । 

দর্শনের ক্ষেত্রে বিশাল জ্ঞান আর অন্যকে অন্ঃপ্রাণিত করার ক্ষমতা নিয়ে 
সামনে এসে দাঁড়ান ব্জেন্দ্রনাথ শীল । 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র বস্‌ অর্জন 
করেন অন্তর্জাতিক খ্যাত, প্রফণল্লচন্দ্র রায় গড়ে তুলতে শুর করেন একটা 
গবেষক-গোম্ঠী ৷ এই গবেষকরা প্রফুল্লচন্দ্রকে নিজেদের গুরু বলেই মনে করত। 
উচ্চাঁশক্ষার জগতে আবিভণব ঘটেছিল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের । নিজের 
একনিঘ্ঠ কমতংপরতা আর ব্যান্তত্বের দাপটে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ওপর সরকার নিয়ল্লণ অনেকটাই কমিয়ে দিতে পেরেছিলেন, বিশ্বাবদ্যালয়ের 
নিছক পরীক্ষা গ্রহণকারণী ভূমিকাটাতে পরিবত“ন ঘাঁটয়ে প্রাতিষ্ঠানাটকে দাঁড় 
করাতে পেরোছিলেন কিছুটা শিক্ষাদানকারীর ভুমিকায়, চাল; ফরোছিলেন 
্লাতকোত্তর শিক্ষার নানান বিভাগ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ 
( 00/551510 ০০11589 ০ ৯০190০6 ) এবং বাঙাল? বিদ্বজ্জনদের [নিষন্ত 
করোছলেন বিজ্ঞান ও প্রাচীন হীতহাস সংক্রান্ত দণর্ঘমেয়াদী গবেষণার কাজে । 
আমাদের চোখের সামনে আজ যে বাংলাকে আমরা দোঁথ, সেই বাংলার মূল 
রুপরেখাটা গড়ে উঠছিল এই সময়টাতেই। 
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ল্বাহভলাল্ল তরে নেলল্ত 


আআ ভ্ভ্য্ঙল্লীঞ্প জ্বল 





বাংলার হীতিহাস বিষয়ক পান্রকার জয়গ্তী সংখ্যায় আমাদের বিকাশের একটা গুরুল্্পৃণ” 'দিক 
নয়ে ব্যাপক অথচ সধাক্ষপ্ত পর্যালোচনা করতে গিয়ে ব্যাখ্যামূলক সাধারণীকরণের কিছুটা 
স্বাধীনতা লেখক চাইতেই পারেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষকী উপলক্ষ্যে লিখিত একটি 
বাংলা প্রবজ্ধে (ইংরাজি লেখাটা প্রকাঁশত হয়োছিল “এন.কোর়্যারি-র সংখ্যা &, ১৯৬৯-তে ) 
বে-সব যাচাইযোগ্য 1সম্ধাস্ত ও চন্তাভাবনার কথা উল্লেখ করোছ এবং বাংলা পান্রকা 'পারচয়'-এ 
1লাখিত দুটি পরব প্রবন্ধে যে যেগুলোকে আরও বিশদ করে তোলার চেম্টা করোছ, সেগুলো 
এই সুযোগে আমি পেশ করতে চাই বিদ্বজ্জনদের সামনে । . 

এ ধরনের ছোট লেখায় স্থানাভাবের কারণে যথাযথ তথা উপস্হাপিত করা সম্ভব হয় না। তবে 
পাঠককে আম্বস্ত করার জন্য এটুকু বলতে পারি যে উন্াবংশ শতাব্দীতে বাংলার “নবজাগরণ'এর 
প্রধান নায়কদের মৃল রচনাগলোর ওপর দীর্ঘ পড়াশোনার 1ভাত্তিতেই রচিত হয়েছে এ প্রবস্ধ । 


ৈ 


বহুমুখী অগ্রগতির যে প্রচণ্ড গাতবেগ আর উদ্যমের মধ্যে থেকে মাথা তুলে 
দাঁড়িয়েছিল ইউরোপায় রেনেসাঁ, সেই গতিবেগ আর উদ্যম বাংলার রেনেসাঁসের 
ছিল না। একটা বিদেশী আধা-ওপনিবোশক শাসনের বাধাবাধনের আওতার 
মধ্যেই গড়ে উঠোঁছল আমাদের আন্দোলন । এক জীবনদায়ী প্রাচীন সংস্কৃতির 
পুনরাবিজ্কারের মধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগটুকু পর্যন্ত জোটোন 
আমাদের রেনেসাঁসের ॥ বরং তার প্রাথামক প্রকাশগুলোকে বহুলাংশেই নিভ'র 
করতে হয়েছে এক বিজয়? বৈদেশিক শান্তর ওপর । 

কিন্তু তা সত্তেও বাংলার রেনেসাঁসের একটা নিজস্ব আপেক্ষিক মূল্য আছেই । 
এাতিহাসিকরা এখন খোদ ইউরোপাঁয় রেনেসাঁসেরই কিছ? গ্রুতর সীমাবদ্ধতা 
খ*জে পেয়েছেন, তার সেই পুরনো মাঁহমা আজ অনেকটাই ঝাপসা হয়ে গেছে । 
আমাদের 'প্রাক--রেনেসাঁদ” সমাজটা ছল নিতান্তই এক হতোদ্যম সমাজ । সেই 
নিক্ষিয়তার বেড়াজাল ভেঙে উঠে দাঁড়ানোটা নিঃসন্দেহে বিরাট কাতিত্বের 
ব্যাপার । 

উাঁনশ শতকের বাংলার সংস্কৃতির জশবনে যা যা ঘটেছে, তার যথাযথ 
মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাই হয় আবিমিশ্র প্রশংসা অথবা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানই 
দেখোছ আমরা । কিন্তু বাংলার নতুন জীবন'এর সংস্প্ট দুব'লতাগুলো 
স্বীকার করেও এই নতুন জীবনের এীতহাসিক মুল্যায়ন করা যায় £ বাংলার 
এই নতুন জীবন আবদ্ধ থেকেছে শুধুমাত্র সমাজের উচ্চ স্তরে, অর্থাৎ 
'ভদ্রলোক'-দের মধোই ; মহসলমানরা আর পিছিয়ে থাকা ব্যাপক সংখ্যক 
হন্দুরা এই জখীবনের শারক হতে পারেনি; এ একই সময়ে রাশিয়ার 
বাঁদ্ধজীবীদের সাম্রাজ্যবাদাীবরোধী এক উজ্জল ভূমিকা দেখা গেছে, অথচ 
আমাদের এখাঠো তা মোটেই দানা বেধে উঠতে পারেনি ॥ 
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এ আন্দোলনের সাধারণ মূল্যায়ন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমি 
এ আন্দোলনের মধ্যেকার গভীর অস্তপ্ন্ঘের একটা মোটামুটি বিশ্লেষণ হাজির 
করার চেষ্টা করছি, যে 'বাভন্ন প্রবণতা, বিভিন্ন ধরনের আদর ও মলাবোধ 
আমাদের উনিশ শতকের প্‌বপ:রুষদের আন্দোলিত করেছিল, সেগুলোর 
মধ্যেকার দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। 

সেই সময়ে শাক্ষত সম্প্রদায়ের যে একটা প্রচণ্ড জাগরণ ঘটেছিল, বহু ধারায় 
প্রবাহিত হয়েছিল তাদের উদ্যম-তা অস্বাকার করার উপায় নেই। এখন 
প্রতিভাধর ব্যন্তিদের অবদানকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে বিচার করাই 
কোন মননগত জোয়ারের আভিব্যান্তকে একটা [িশেষ যুগের মধ্যে খোঁজাই 
স্বাভাবিক রীতি । তার পার্থক্গুলো মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় একটা 
সবস্তীণ* এক৭ভুত প্রোতের মধ্যে, মালার প্রাতটি ফুলই হয়ে ওঠে আমাদের 
গবের বস্তু । এ আন্দোনের মধ্যেকার এই এঁকোর শ্রেম্ঠ দুটো 'দিক হচ্ছে নন্দন- 
তাত্তবক কীতি' আর দেশপ্রেমমূলক রাজনোতিক চেতনা । 

তবে আরও তলিয়ে দেখলে পরস্পরবিরোধী দুষ্টিভঙ্গীর মধ্যেকার, বাস্তব 
জীবনের মধ্যেকার 'বাভন্ন ঈ্বাভাবক দ্বন্দের অস্তিত্ব চোখে পড়ে । বিভিন্ন 
[বতক' দেখা দিয়েছে নানা সময়, মানুষ উত্তেজিত হয়েছে, বিক্ষুব্ধ হয়েছে, অনেক 
সময় আক্রমণ করেছে একে অপরকে । বিভিন্ন পরস্পরবরোধা প্রবণতার মধ্যে 
থেকে কোন একটাকে বেছে নিতে হয়েছে সেই সময়ের মানুষদের আমাদের দেশের 
পরবতাঁ অগ্রগাতির আলোয় এই পরস্পরবিরোধাী দ:ভ্টিভঙ্গীগুলোর মূল্যায়ন 
করার দায়ত্বটাও এীতহা?সকরা এাঁড়য়ে যেতে পারেন না । প্রথম দরত্টতে যাকে 
একটা একীভূত ধারা বলে মনে হয়, তাঁলয়ে দেখলে তার মধ্যে বাভিন্ন বিরোধাঁ 
ম্লাতের ঘ্‌ণাবর্ত চোখে পড়ে। 

এই অন্তদ্ব“ন্দের মধ্যে দুটি প্রধান প্রবণতাকে তাদের অস্তানণহত উপাদানগলোর 
দার্ঘগ্ছায়ণ আস্তত্ব আর অবিরাম পনরাবিভ্শবের কারণে আলাদাভাবে চিহিতি 
করা যায়। এই দুটো পরস্পরাঁবরোধী প্রবণতাকে আমি দুটো সাবধেজনক 
(হয়ত ঠিক লাগসই নয়) আভিধায় চিহত করেছি-_-/১16101519 বা প্রতাচ্যবাদ 
( আধুনিকতা, উদ্বারতাবাদ) আর 0750191150 বা প্রাচ্যবাদ (গতান:গাঁতিকতা, 
রক্ষণশীলতা )। এই আভধা দুটো আমি নিয়েছি রাশিয়ার ঘটনা থেকে, উনিশ 
শতকে গ্রতীচ্যবাদ্দী আর ম্লাভোফিলদের মধ্যেকার সেই এ্রাতহাসিক লড়াই 
থেকে, যার চি্রায়ন খংনেে পাওয়া যায় মাসারিক-এর “স্পরিট অফ রাশিয়া: 
গ্রন্হে। 
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উাল্লাথত আঁভধা দুটিকে অনেকেই ভুন করতে পারেন । প্রতীচরোদ বলতে 
আমি কিন্তু ইউরোপকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার কথা বোঝাতে চাইছি না, 
আবার প্রাচ্যবাদ বলতে যাওয়ার কোন অসম্ভব প্রয়াসের ইঙ্গিত দেওয়াও আমার 
উদ্দেশা নয় । রাশিয়ার ক্ষেত্রে প্রতীচ্যবাদী আর স্লোভোফিল উভয়ের মাথাতেই 
ছিল ভাঁবষ্যতের চিন্তা, তবে সেই ভাবষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য তারা 'বি*বাস 
করত পৃথক আদর্শে । দু দলই চিন্তাভাবনা করত নিজেদের দেশের মানুষদের 
অবস্থার প্রেক্ষাপটেই, শুধু তাদের দৃষ্টিভঙ্গণটা ছিল আলাদা আলাদা । 

দুটি প্রীতহাসিক আদর্শের মধ্যের পার্থক্য নিয় করতে হলে অপ্রয়োজনীয় 
বিষয়গুলো বজন করা দরকার ৷ আমাদের দেশের প্রতাঁচাবাদকে 'প্রতীচ্যবাদ 
নামে চিহত করাটা যথেন্টই সঙ্গত, কারণ এতহাসিকভাবে এর প্রেরণা এদেশে 
সণ্চারত হয়োছিল মলত ইংরোঁজ শিক্ষার সাহায্যে আর্জত কিছ; ইউরো পিয় 
মূল্যবোধের উপলব্ধি থেকেই । অন্যাদিকে প্রাচ্যবা হচ্ছে এই বাহরাগত 
মৃল্যবোধগ্লোর (যেগুলোকে এদেশের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য বলে মনে করা হত) 
একটা বিরুদ্ধ প্রাতীক্রিয়া । প্রতণচ্যবাদকে তাই বলে ঘথেচ্ছাচার? জাঁবনযাপন, 
অনোতিক অভ্যাস আর অসংঘমের সমার্থক বলে মনে করা যায় না। প্রতীচ্যবাদের 
অনেক প্রবস্তাই কিন্তু এসব কু-অভ্যাস থেকে মূন্ত 'ছিলেন। বিদেশী সংস্কৃতর 
দৌলতে পাওয়া কু-অভ্যাসগুলোর জালে আটকা পড়ে গিয়োছিলেন মধুসূদন 
আর ভারতখয় জাবনধারাকেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন বিদ্যাসাগর-_ঘাঁদও 
মননগত দিক থেকে উভয়েই ছিলেন আধনিকপন্হাঁ। ইংল্যান্ডের “দঈীশবর-প্রদত্ত 
ভামকা সম্পর্কে ভারতবষে'র মানুষের মধ্যে ষে বিশ্বাস ব্যাপকভাবে, চালু ছিল 
তার সঙ্গেও কোন অঙ্গাঙ্গী সম্পক" ছিল না প্রতাঁচবাদের । আবার আমাদের 
সমাজে প্রথাবরোধী লোকদের ওপর সামাজক নির্ধাতন চালানোর যে রাঁতি 
পুরোদস্তুর চাল ছিল, সেটা আর প্রাচ্যবাদও কিন্তু সমার্থক নয়। চুল 
আকস্মিক 'পুনরহজ্জীন'এর ধারণা কিংবা বিচিত্র সব প্রগাতাবরোধা দাবির 
(যেমন_আধানক জ্ঞানের রহসাগুলো হিন্দুরা নাক বহু আগেই বুঝে 
ফেলেছিল ) সঙ্গে কোন সম্পকই ছিল না প্রাচ্যবাদের । ভারতবষে'র সরল 
সাদাসিধে জীবনের সঙ্গেও সমার্থক ছিল না প্রাচ্াবাদ, আবার লোক-দেখানো 
'আধালসাইজড্‌-রা মননগত নানান ব্যাপারেই ছিল প্রাচীনপন্ছণী। কাজেই কোন 
শনার্দহ্ট আভধা ব্যবহার করার সময় আমাদের বিবেচনা করতে হবে তার 
অন্তাঁনণহত নিগ্‌ঢ় অর্থাটকেই, যৌন্তিক রখতির নগণ্য বিচাতিগুলোকে নয় । 
মনে রাখা দরকার যে আমরা এখানে দ্টো সহস্পঙ্ট পরস্পরবিরোধাঁ মতবাদের 
কথা বলাছি পলা বা কোন ব্যান্তকেই এর কোন একটা মতবাদের নিখুত 
প্রাতানাধ [হিসেবে চাহত করা সম্ভব নয় । এ দুটোকে চ্থায়ণ ঘূটো গোচ্ঠা 
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হিসেবে না দেখে বরং দেখা উচিত দু ধরনের ঠিস্তাধারার নিষণাস [হসেবে, 
মানুষের ঠিস্তাভাবনাকে নিয়ন্্ণ করার জন্য সংগ্রামরত দুটো প্রতিদ্বন্ধাঁ 
যৌন্তিক ধারণা হিসেবে । উদ্ভূত কোন একি নিদম্ট পারস্থিততে এর যে কোন 
একটা ধারণায় বিশ্বাসী মানুষরা প্রায়শই দোদৃল্যমানতার শিকার হয়ে 
আঁকড়ে ধরত অন্য বিশ্বাসাঁটকে । 

স্বাভাবিকভাবেই পদে পদে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় নানান জটিলতা । 
মান্য সবসময়ই তাদের বিশ্বাসভুমিপ্রাতম নীতগুলোকে পুরোদস্তুর 
য্াস্তসম্মতভাবে পালন করে চলে না বা করতে পারে না । রামমোহন জাতিভেদের 
বিরোধী ছিলেন, কিন্তু স্বকালের মূল প্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয়ে 
প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করতেন না । এমনাক পরবতী সময়ে ব্রাঙ্মদের নারণমূত্তি 
আন্দোলনও থমকে গিয়েছিল মাঝপথেই । একই লোকের জীবনের বিভিত্ব 
পর্যায়ে কখনও একটি প্রবণতা আবার কখনও অন্য একাঁট প্রবণতা মৃত হয়ে 
উঠতে দেখা গেছে । কেশবচন্দ্র প্রথম জীবনে ছিলেন র্যাডক্যালপন্হাণঁ, পরবতঁ 
জীবনে পারণত হয়েছিল অতীন্দ্িয়বাদ" রক্ষণশীলে | স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কট্টর এীতিহ্যপচ্হাঁ, কিন্তু এই যুগের আগে-পরে, অথাৎ 
মোটামুটিভাবে ১৮৮৬ থেকে শুর করে ১৬৯৬ পর্যন্ত এবং ১৯০৭ থেকে শুর 
করে বাকি জীবনে উদ্ারতাবাদী আধুনিক প্রতীচ্যবাদই ছিল তাঁর সামাজিক 
দ'্টভঙ্গীর নিয়ন্তা । এমনাঁক জীবনের একই পর্যায়েও কেউ কেউ দুটো ভিন্ন 
দৃ্টভঙ্গীকে নিজের মতো করে মিলিয়ে নিয়ে চলতে পারেন । দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের প্রাগ্রসর একেশ্বরবাদের সঙ্গেই মিশে ছিল বেশ কিছ; সামাজিক গোঁড়ামি, 
যেমন রেজিস্ট্রি বিবাহের ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেননি তিনি । মূলত একটা 
চিরাচরিত আনুগত্যের সমর্থনে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ ও দৃজ্টবাদকে 
(99510%155 ) যথেচ্ছভাবে কাজে লাগিয়েছেন বাঞ্কিমচন্দ্র । তবে বাস্তব 
জীবনের এইসব জরটিলতাগুলো দেখিয়ে উাঁনশ শতকের বাংলার দুটি প্রধান 
দৃম্টিভঙ্গীর মধ্যেকার যৌন্তক পার্থক্যটাকে কিন্তু অস্বীকার করে চলে না। 
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উদ্ারপন্হণী প্রতাচ্যবাদের প্রথম আভিব্যন্তিটা ছিল সামাজিক সংস্কার দাবি করা, 
কুসংসকারাচ্ছনন,অযৌন্তিক ও অন্যায় প্রথা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে আকুমণ করা । 
সতাঁদাহ, বিধবার্দের বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, বহ্যাববাহ, বাল্যবিবাহ, 
নারীদের হীন অবস্থা, জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদ ছিল তাঁদের আক্রমণের 
লক্ষ্যবস্তু ৷ তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল নারাঁদের জন্য অন্তত কিছুটা স্বাধীনতা 
নিয়ে আসা এবং অনড়-অচল সামাজক নিয়মগলোর কঠোরতা কিছুটা কমিয়ে, 
আনা । লাগাতার সংস্কার আন্দোলন ছাড়া অন্যায় দাঁঘচ্থায়ী হত, নিজৰ 
হয়ে যেত আমাদের বিবেক, অবমাননা ঘটত আমাদের জাতণয় মর্যাদার ।. 
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সামাজিক পূুনাবন্যাসের যে ধরণটা আকৃন্ট করেছিল আমাদের উদ্ারপচ্ছণী 
সংস্কারকরের, তা ছিল পাশ্চাত্যের আধূনিকধ্যান ধারণারই সমগোনীয় | 
সামাজিক সংস্কারের মধ্যে ্যান্তস্মতভাবেই অস্তভূন্ত হয়েছিল আরেকটি 
উপাদান £ আধীনক য্যান্তবাদ ॥ রামমোহন বা বিদাসাগরের মতো সমাজ- 
সংস্কারকরা নিজেদের বন্তব্যের সমর্থনে শাসম্মীয় বইপন্ন থেকে প্রাসাঙ্গক 
অংশগুলো উদ্ধৃত করোছিলেন ঠিকই, কিন্তু য্যান্তপম্মত বিচারই ছিল তাঁদের 
প্রেরণার প্রারথমক ভীন্তভূমি, প্রাসঙ্গিক শাস্রীয় উদ্ধতিগুলো এসেছিল পরবতণ 
ধাপ হিসেবে ৷ পুরনো প্রথা, প্রাতিষ্ঠান, ধারণা আর বিশ্বাসগুলোকে দাঁড় 
করানো হয়োছিল যান্তর কাঠগড়ায় এবং এক্ষেত্রেও বিচারের মানদণ্ডটা ছিল 
পাশ্চাত্যের উদ্ারনৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গাতপূর্ণ । একটা যান্তসম্মত 
মানীসকতা, যে-কোন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলার এবং পুরনো প্রথা বন করার 
একটা মেজাজ গড়ে উঠেছিল নব্য শিক্ষার ফল হিসেবে যার প্রকৃষ্ট নাঁজর ছিলেন 
[িরোজওপন্হীরা । 

ইতিহাসে যান্তবা কখনোই চরম সতোর অনুসন্ধানকারণী হিসেবে কাজ করেনি । 
সদ্যপ্রাস্ত মূল্যবোধকে রক্ষা করার,পুরনো আদর্শের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করার 
একটা হাতিয়ার হিসেবেই য্যান্তবাদকে সায় হতে দেখোছি আমরা । উনিশ 
শতকের বাংলায় পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ আর ব্যান্তিগত মানবাধিকারের ধারণার 
সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়েই মাথা তুলেছিল য্যন্তবাদ। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে 
বান*স-এর সেই অবিস্মরনণয় পধন্তাট উদ্ধূত করোছিলেন রবীন্দ্রনাথ “8 10875 
& 17090) (91 ৪+ 0081. এটা ছিল অন্তত তন্তবগত ভাবেও পাশ্চাত্যের বুজেয়া 
সংস্কীতর উদ্জহলতম 'দিকটারই আঁভব্যান্ত, সাম্রাজাবাদী শোষণ চালয়ে যাওয়ার 
প্রকিয়ায় যে সংস্কৃতির অধঃপতনকে চিহ্ত করা যায় উদারনৈতিক 
মূল্যবোধগূলোর প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে । যুগ যুগ ধরে ভারতবষ" 
আঁত্বক মণান্তর সন্ধানে ব্স্ত থেকেছে, কিন্তু আমাদের সমাজের মানুষরা কখনোই 
মানুষ হিসেবে তাদের বুনিয়াী মাদাটুকু পুরোপুরিভাবে লাভ করতে 
পারে নি। 

দ্বিতণয় প্রবণতা অর্থাৎ প্রাচ্যবাদী এরাতহ্যপ্রিয়তাটা ছিল সামাজিক সংস্কার, 
উদ্বারনৌতিক ধ্ান্তবাদ, ধর্মীনরপেক্ষ মানবতাবাদ এই তনাট আধুনিক পাশ্চাত্য 
দৃম্টিভঙ্গীকে প্রত্যাখ্যান করারই একটা প্রবণতা । 

এঁতিহাপন্ছণদের কাছে সামার্জক নংস্কার আদৌ কোন জর; ব্যাপার ছিল 
না। তারা মনে করত সময়ের লঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংস্কার আপনা থেকেই ঘটে 
যাবে, তার জন্য কোমর বেঁধে প্রচার চালানোর কোন দরকার নেই । এমনাঁক 
সাতপৃরনো যে-সব প্রথাকে মাননষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে, সেগলোরও কিছ 
উপকারিতা আছে বলে মনে করত তারা ॥ নিঁদি্টভাবে বললে, আইনের সাহায্যে 
'সামান্ক সুংস্কার ঘটানোকে তারা মনে করত একটা আভশগ্ত ব্যাপার এক 
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শবধমী বিদেশী সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বলে । এ বিদেশী সরকারের অন্যান্য 
আইনগুলোকে অবশ্য তারা মেনে নিত নাঁববাদেই । তারা আরও মনে করত 
যে সামাজিক সংস্কারের জন্য শোরগোল তুললে বিদেশীদের চোখে আমাদের 
ভাবমাঁত ক্ষত হবে, যাঁঘও সতাটা বোধহয় ঠিক এর বিপরণতই 'ছিল। দ্বিতীয়ত, 
নৈরাজ্যবাদী আত্মানঃসন্ধানের চেয়ে করৃত্বকেই জীবনের নিশ্চিততর পথপ্রদর্শক 
বলে মনে করত এঁতিহ্যপন্হারা । শাস্তীয় নিদেশ আর চাল প্রথাগুলোকে তারা 
দেখাতে চাইত অলগ্ঘনীয় 'হিসেবে এবং এগুলোকে প্রাচাঁন যুগের মানুষদের 
গভীর প্রজ্ঞার নিদর্শন হসেবে তুলে ধরত । সংস্কারকদের দ্বারা উদ্ধৃত শাম্্ীয় 
বচনগুলো সম্ব্ধে তাদের বন্তব্য ছিল-_ ওগুলো যথেচ্ছভাবে বাছাই করা অংশ 
এবং অপব্যাখা মাঘ । 

তৃতয়ত, পাঁথব স্তরে ব্যন্তিগত মানবতাবাদী আত্মানুসম্ধানের থেকে 
এীতহাপন্হঠীরা অনেক বেশি মূল্য দিতেন সমাজের বাঁধনস্বরূপ বহ্যাদনের 
পরীক্ষিত ধর্মভান্তক যৌথ জীবনযানাকে। 
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এীতহ্যপন্হা প্রাচ্যবাদীরা প্রথমে ইতিবাচকভাবেই অতাঁত গৌরবের মাহমা তুলে 
ধরতে চেয়োছিলেন, বিদেশী শাসকের কাছে পরাধীনতার অবস্থায় যা ছিল একান্তই 
একটা স্বাভাবিক প্রাতীক্য়া ৷ তাঁরা বলেছিলেন--আমরা কম কিসে? খোদ 
ইউরোপিয় পাণ্ডতদের গবেষণাও ভারতবর্ষের অতাঁত মহিমার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। 
শুরু হয়েছিল স্মরণাতাঁত কালের ধমশুয় রচনাগলোর পুনমর্কল্যায়নও। 
মানুষের বিক্ষুব্ধ মন আশ্রয় খ+জাঁছল 'অতাঁতের গোঁরবগাথা”-র মধো । আত্ম- 
সম্মান পুনঃপ্রাতষ্ঠা করার প্রচেষ্টাও শর হয়েছিল । 

তবে আমাদের গোঁরবোজ্জবল অতাঁতের চালকের ভুমিকায় দেখানো হচ্ছিল 
মূলত হন্দদেরই । এমন এক সুদ্‌ঢ় সামাঁজক বন্ধনের মধ্যে থেকে গড়ে 
উঠোছল এই ভূমিকাটা যা নতুন নতুন ঝড় আর চাপের মুখেও ভেঙে পড়েনি-_ 
এটাই ছিল প্রাতপাদ্য ৷ এীতিহ্যপন্হা প্রাচাবাদের মধ্যে তাই অন্তভূর্ত হয়েছিল 
একটা দ্বিতীয় উপাদান £ 'হন্দ শ্রেষ্ঠত্বের চেতনা । ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছিল এ-রকম, 
ভারতবর্ষের সভ্যতা মানেই 'হিচ্দু সংস্কাতির ইতিহাস আর খোদ ভারত দেশটাই 
হচ্ছে হিন্দ; চরিনরবাশিষ্ট । 'নবজাগ্রত' শিক্ষিত সমাজের প্রায় সবাই জন্মসূত্রে 
হন্দ; হওয়ার দরুণ এই ধরনের চিন্তাভাবনা আরও জোরদার হয়ে উঠতে 
পেরোছিল। 

আমাদের এই "দ্বিতীয় প্রবণতার তৃতীয় উপাদানটা ছিল এক অতীন্দিয্ন ভাবসম্পন্ন 
অধ্যাত্ববাদ্দ। আমাদের চিরাচরিত ধম উত্তরাধিকারের সঙ্গে পুরোপুরি 
মানানসই. ছিল এই অধ্যাত্ববা । বিশ্বাস বা ভান্তর পুনরহজ্জীবনকেই তুলে 
ধরা হচ্ছিল আমাদের ম্ান্তর উপায় হিসেবে, আমাদের মহামূজ্য সামাজিক 
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দুগ্গের ওপর তথাকথিত সবে-দাঁত-ওঠা বস্তুবাদের আক্রমণ প্রতিহত করার 
সূনিশ্চিত উপায় হিসেবে । 

রক্ষণশখল এীতহাপন্হণ মূল্যবোধ, অর্থাৎ অতণতপূজা, হিন্দু শ্রেচ্ঠত্ব এবং 
আবেগজাত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে উদ্ারনৈতিক প্রতীচ্যবাদণ দষ্টভঙ্গী সবক্ষেতে 
না হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে সমালোচনামূলক মনোভাবই নিত, তা বলাই 
বাহুল্য । পু 

আমাদের অতত সম্বন্ধে প্রতণচ্যবাদী মূল্যায়নটা স্বাভাবিকভাবেই 'ছিল অনেক 
ঝাড়াই-বাছাই 'ভান্তিক এবং ফলত আমাদের এতিহ্য সম্বন্ধে এই দৃন্টিভঙ্গীটাও 
সমালোচনামৃলকই ছিল ॥ সবাকছ-কে নি্দিধায় গ্রহণ করার বদলে বিচার করে, 
বাছাই করে প্রয়োজনশয় দিকগুলো গ্রহণ করতেন প্রতাচ্যবাদ্ীরা । অতাঁতের 
অনেক কছই 'ছিল অন্যায়, অষৌন্তিক | কাজেই সেই অতাঁতকে. তার সমগ্রতায় 
পুজো করার কোন যুন্ত ছিল না। আর এইভাবে 'বিচার করলে "শ্রেম্ঠতর” 
হন্দ এ্তিহ্র অনেক কিছুই “সেকেলে' বলে প্রমাণিত হয় এবং তখনই গড়ে 
ওঠে এই প্রত্যয় যে আমাদের ভবিষ্যতের কাঠামোটা ম্রেফ অতাঁতের পুনঃস্থাপনা 
হতে পারে না, হিন্দু-অহিন্দু বিভেদের উর্ধে উঠে মানুষের আঁধকারের 
বনিরাদের ওপরেই গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যতের কাঠামো | হিচ্দ্ চেতনা 
শৃধুমান ওঁ'্ধত্য আর আত্মগবেরই জন্ম দেয় । সবোণোপারি, এদেশের বাসন্দাদের 
একটা ভাল অংশই 'ছিল অ-হন্দহ, এমনাক অসংখ্য জাতপাতে 'বিভন্ত 'হচ্দুরাও 
কোন সমভাবাপন্ন এরক্যবন্ধ জনসম্প্ররবায় হয়ে গড়ে উঠতে পারেনি । শেষত, 
কোন এন্রান্ত ব্যান্তগত ধর্মীবশ্ৰাস উদারনৈতিক আধনিকতার সঙ্গে বেমানান ছিল 
না। কিস্তু একটা পবিন্ল, অপরিহার্য পুরোহিততন্্র আর অনড় বাধ্যতামূলক 
ধমশয় আচার অনংষ্ঠান সম্বলিত কোন প্রাতিষ্ঠাঁনক ধমশবশবাস, যা প্লাবিত 
করেছিল সমাজজীবনকে, তার পক্ষে প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কার, যাঁ্তবাদণ 
বিশ্লেষণ বা প্রতিটি মানুষের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক অধিকারের আদর্শ 
থেকে মানের মনকে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক । 
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একটি তৃতীয় প্রবণতার কথাও উল্লেখ করেছেন অনেকে, যে প্রবণতার মমবিস্তু 
ছিল উদ্ারনোৌতিক আধ্যানকতা আর রক্ষণশীল এীতিহ্যাপ্রয়তার সমন্বয় ঘটানো । 
এই প্রবণতার কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁরা উানশ শতকের বাংলায় রামমোহন, 
বঞ্চিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখের মধ্যে এত বেশি করে এই সমন্বয়ের 
হদিশ পেয়েছেন যে গোটা ব্যাপারটাই বেশ সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে । দুটো 
বিপরণত বস্তুর মিলনের ফলে যেখানে একটা উচ্চতর তৃতীয় সন্তার জল্ম হয় এবং 
এঁ তৃতণয় সন্তাটা বিকাশের পৃববতণ স্তরগ:লোর থেকে উন্নত হয়ে ওঠে, তাকেই 
বলে প্রকৃত সমন্বয় । আমাদের রেনেসাঁসে মধ্যে কোথার সেই উচ্চতর তৃতার সত্তা 
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এবং কেনই বা সমন্বয় অত বেশি করে প্রয়োজনাঁয় হয়ে উঠত? সামার্সিক 
সংস্কারের জন্য সংগ্রাম আর চিরাচারত প্রথাকে রক্ষা করার মতো দুটো 
আদর্শের মধ্যে, ধমানরপেক্ষ মানবাধিকার আর হিন্দু শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে, য্যান্ত 
আর অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে কী ধরনের সাচ্চা সমন্বয়ই বা সম্ভবপর? সারা 
জাঁবনের জনো না হলেও এক একটা বিশেষ বিষয়ের ক্ষেত্রে এ দুটোর মধ্যে কোন 
একটাকে বড়জোর বেছে নিতে পারে মানুষ। 

বলা যেতে পারে যে এক্ষেত্রে ঠিক সমন্বয় নয়, আসলে দুটো বিরোধখ ঘুষ্টিভঙ্গী 
পারব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল পরস্পরের মধ্যে । বস্তুত পক্ষে এ ঘটনা বারবারই 
ঘটেছে । পরস্পরবিরোধা দুটো ধারণার সহাবস্থান, মানিয়ে-চলা, বান 
আদর্শের একটা অদ্ভুত "মিশ্রণ, বিপরাঁত ঘন্টভাঙ্গর দ্বন্ব-_ এগুলো আমরা খজে 
পাই বহুজনের মধ্যেই ॥ 

অতাঁতের কোন দ্বন্দের পর্যালোচনা করতে গিয়ে মূল্যবোধের দ্বিকটা কিছতেই 
এড়িয়ে যাওয়া যায় না। একটা এতিহাসক সংঘাতের মধ্যেকার দুটো 'দিককেই 
সমান চোখে দেখা সম্ভব নয় । বাংলার রেনেসাঁসের মধ্যেকার দুটো প্রবণতাই 
বাস্তবতার প্রাতফলন ঘাঁটয়েছে এবং সাহায্য করেছে অগ্রগাতর পথে । তবে এ 
দুটোর মধ্যে কোন একটা নিশ্চম়্ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর এই গুরুত্ব নিণয়ের 
মানদণ্ডটা হল ভাবষ্যতের অগ্রগতির ব্যাপারে কোন-টা বোঁশ উপয্ত, বোঁশ 
প্রাসাঙ্গক ॥ কে কোন:টাকে বোঁশ গদ্রদত্ব দেবে, বহুলাংশেই 'নিভ“র করে প্রত্যেকের 
নিজস্ব দৃন্টিভঙ্গীর ওপর এবং এক্ষেত্রে একটা 'পক্ষপাত' থেকেই যায়। তবে 
বাস্তব সতো'-র জন্য 'জঙ্গী সংগ্রাম” এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার সময় 
অনেকেই নিজেদের পক্ষপাতিত্বের কথাটা ভূলে যান বেমালুম । 

আমার মতে উাঁনশ শতকের বাংলায় প্রতণচ্যবাদই 'ছিল আঁধকতর প্রর্গাতশীল 
প্রবণতা | ইতিহাসগত বিচারে আমাদের এই 'নবজাগরণ” ঘটেছিল নতুনের প্রতি 
আকর্ষণের ফলেই, রবপন্দ্রনাথ ধাকে অভিহিত করেছিলেন 'জাদুস্পশ”" বলে। 
আমাদের বহূুজনের স্বপ্নের ভাঁবষ্যৎ ভারত, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মহাভারত', 
গড়ে তোলার পক্ষে প্রতীচ্যবাদণ উদ্বারনৌতিক আধুনিকতাই ছিল অনেক বেশি 
উপষূত্ত। এমনাঁক সমাজতম্ও এই প্রতটচ্যবাদী উদ্াারনৈতিক আধুনিকতারই 
স্বাভাবিক ফদল। জাতি বা রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণার মর্মবস্তু অতাঁত স্মৃতি নয়, 
ভাঁবষ্যতের আশা-আকাঙ্থা । 

ভারতীয় জা?ত গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রতীচ্াবাদ অনেক বোশ উপবন্ত ও 
প্রাসাঙ্গক, কেননা এই দঙ্িভঙ্গী ধমমানিরপেক্ষভাবে মানহষকে মানুষের আঁধকার 
দেয়, এর যান্তবাদ ধবংস করে পরিবত নিবিরোধা ধমাঁয় ও সামাজিক গোঁড়ামিকে, 
এর সামাজিক সংস্কারগ্‌লো উদ্দ্বল করে তোলে নিপাঁড়ত মানষের মস্ত 
সম্ভাবনাকে ॥ প্রতণচ্যবাদের অস্তার্নহত সম্ভাবনাগুলো আজও 'নিঃশেষ হয়ে 
হয়ে যায় নি । উনাবংশ শতাব্দীর চৌহদ্দীর বাইরে নতুন নতুন ক্ষেতে এখনও, 
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রেনেসাঁস-৬ 


'প্রযোজা হতে পারে প্রতাঁচযবাদ । 

এই ঘষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিচার করলে এীতহ্াযবাদের অস্তাঁনণহত দূববজতাটা 
হ্রুণাকারে খংজে পাওয়া যায় এমনাক আমাদের রাজনোতিক চরমপচ্ছার মধ্যেও। 
চরমপন্হা একটা চটজলাঁদ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হলেও ভবিষাতে তার 
জেনো যথেজ্টই মূলা দিতে হয়েছে আমাদের | এমন এক উত্তরাধিকার সঞ্টারত 
করে গিয়েছিল এ প্রবণতা যা এক নতুন এঁকাবদ্ধ ভারতবর্ষ গড়ে তোলার পথে 
প্রতিবন্ধক হসেবে দেখা দিয়েছিল । 

বঙ্ভুতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর এই এীতিহাসিক দ্বন্ আজও শেষ হয়ে যায় নি, 
আজও বারবার তাই আমাদের মুখোমুখী হয় সেই একই সমস্যার কোন: 
প্রবণতাটা গ্রহণ করব আমরা । 


সির রাত শ্লা₹্ম্লস্ভ 
লন ঢি্ন্ভাচ্বাল্তর। 


এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য রামমোহন রায়ের ধমশয় চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করা, যে 
চিন্তাধারা নিঃসন্দেহেই আধুনিক বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা দ্বিকচিহ 
হয়ে আছে। প্রবন্ধের সংাক্ষ্ত আয়তনের কথা মাথায় রেখে অন্তত দংটো 
প্রাসঙ্গিক বিষয়কে আমরা আলোচনায় আনতে পারব না-আগেকার আমলের 
ঈ*্বরবাদশ দূরকজ্পনা ও সমকালীন ধীর কার্যকলাপের সঙ্গে রামমোহনের 
সম্পক এবং নিজের অনুগামীদের ওপর এবং সারা দেশের নৈতিক মননগত 
জাঁবনের ওপর তর প্রভাব । 

এই প্রবন্ধের সমস্ত উপকরণই সংগৃহাঁত হয়েছে রামমোহনের ইংরাজি রচনাপন্র 
থেকে । বাংলাভাষায় প্রচুর লেখা আছে তাঁর, মাতৃভাষাকে তিনি পাঁরণত 
করেছিলেন গুরুগম্ভাঁর গদ্যের এক উপয্দ্ত মাধামে। কিন্তু আরও বেশি সংখাক 
পাঠকের জন্য ইধারাঁজতে লেখাপন্র চালিয়ে গেছেন তান । গভাীর চিন্তাভাবনার 
এক অমূল্য ভাণ্ডার এই লেখাগুলো, অথচ এগুলোর কথা আমরা খুব কমই 
জান। গভীর ভাবনা, নিটোল য্যান্ত আর চমৎকার প্রকাশভঙ্গীতে এই লেখা- 
গুলো থেকে প্রচুর উদ্ধূতি ব্যবহার করব আমরা । 


প্রথম সুস্রায়ন 

রামমোহনের প্রথম উল্লেখযোগা ধমপঁয় রচনা “তুহফাং-উল-ম:য়াহিদ্দিন (১৮০৪) ॥ 
রচনা ফাস ভাষায় লেখা, ভূঁমিকাটা আরবাঁ ভাষায় । এর ইংারাঁজ অন্ববাদ 
( জনৈক মুসলমান পণ্ডিতের করা ) প্রকাশিত হয় অনেক পরে, ১৮৮৪ সালে। 
এই প্যান্তকায় আমরা রামমোহনকে খংজে পাই একজন পুরোদস্তুর ধর্মহীন 
ঈএবরবাদী (৫919) এবং কিছ? সঈমাবদ্ধতা বিশিষ্ট একজন য্যান্তবাদী হিসাবে । 
প্যান্তকার ভীমকাটা শুর? হয়েছে এই ঘোষণা 'দিয়ে যে, “একজন স্যাজ্টকতণা £ও 
সবাকছ;র নিয়ন্ত্রকের অস্তিত্বে” বিশবাসটা বিশ্বজনীন, অথচ বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে 
কোন মতৈকায নেই । প্রথমোন্ত বিশ্বাসটা হচ্ছে “একটা স্বাভাবিক প্রবণতা” আর 
ধর্মমত হচ্ছে “অভ্যাস ও চর্চার সাহায্যে '*'আঞজত একটি উদ্বৃত্ত ব্যাপার” মান্র। 
যৌন্তক বিচারে পরস্পরবিরোধা ধর্মমতগুলোর প্রাতিটাই সত্য হওয়া সম্ভবপর 
নয়। এগুলোর কোন একটাকে সত্য বলে দ্বাবি করাটা “সেই মতটার ওপর 
অধৌন্তিক গুরহত্ব দেওয়া” ছাড়া আর কিছুই নয় । কাজেই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক 
সদ্ধান্তটা হচ্ছে, “সমস্ত ধর্মের সঙ্গেই মিথ্যাচার গতপ্রোতভাবে জাঁড়ত |” 

এই পান্তকায় সমস্ত ধময় গোড়ামিকে সরাসার আক্রমণ করেছেন রামমোহন । 
1তনি বলেছেন, এক পরম সত্তার আন্তিতবে মানুষের মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাসের 
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সঙ্গে যূন্ত হয়েছে “খাদ্য ও পানীয়, পবিত্র ও অপবিল্র, শুভ ও অশুভ ইত্যাদি 
ব্যাপারে অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় কর্টভোগ ও ত্যাগস্বাঁকারের রতি” যা শুধ্মান্র 
«অনিম্টই করে এবং সমাজজ্রাঁবনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় ।” আবার, 
প্মানষ যে সমাজের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে, সেই সমাজের অন্যদের অনুকরণ 
করতে গিয়ে সে একটা বিশেষ ধরমমতের পক্ষে কথা বলতে শুর করে।” 
মুজতাহিদরা (ধমাঁর ব্যাখ্যাকাররা ) ধর্ম বিশবাসের বিভিন্ন গোঁড়া মতবাদ 
“উদ্ভাবন করে” “অসম্ভাব্যতায় পারপ্‌ণ” নানারকম অতিপ্রাকৃত তত্তব দিয়ে 
দাঁড় কারয়ে রাখে এইসব ধর্মমতকে, হাজির করে আপাতভাবে ধাব্তিগ্রাহ্য হরেক 
যুক্ত “যেগুলো একেবারেই অর্থহীন ও অবাস্তব |” «এরা কেউই অন্যদের ধম'মত 
খণ্ডন করতে পারে না**্প্রকাতির বাহাক সুখগুলো অনাদের সাথে সমানভাবে 
উপভোগ করতে করতে দিব্যি টিকে থাকে এরা প্রতোকে ।” 

বাভন্ন ধর্মের গোঁড়ামিতে ভরা দাঁবগুলোকে একে একে নস্যাৎ করেছেন 
রামমোহন । যেমন বিভিন্ন ধম'ই দাঁব করে যে সবশাল্তমান ঈশ্বরের পক্ষে 
অলোিক ঘটনা ঘটানো একান্তই সম্ভব ।॥ কিন্তু সৃষ্টিকত নিশ্চয়ই “অসম্ভব 
কিছ সৃট” করবেন না; “উপলাব্ধর নিয়মের সঙ্গে বেমানান” কোন কিছুতে 
আমরা 'বি*বাস করবই বা কেন? অনেকেই ঘ্বারয়েশফারিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন 
যে কোন ধম" যাঁদ দ্রান্তও হয় তাহলেও সেই ধর্মে বিশ্বাস রাথায় কোন ক্ষাত 
নেই। 'কস্তু “্যান্তবাঁজত ও আঁভন্কতাবমৃখ* জিনিসের কোন মূল্যাই নেই 
সচেতন মানৃষের কাছে । কারণ এ থেকে এমনাঁক নানান অমঙ্গল এবং অনোতিক 
অভ্যাসও দেখা দিতে পারে । অনেকেই মনে করেন যে চিরাচরিত ধর্মকে 
অস্বীকার করা মানে “আমাদের প্‌বপুরূষদের অপমান করা ।" কিন্তু মানুষ 
যেহেতু পন নয়, তাই সে তার ঈশ্বরদত্ত “মননগত ক্ষমতাকে অবশাই ব্যবহার 
করবে |” এটাও একটা চাল ধারণা যে নিজের সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের বিরঃদ্ধে 
যাওয়াটা কারুরই উচিত নয়। কিন্তু সম্প্রদায়ের সংখ্যাগুরহ অংশের কাছে 
আবেদন করা ধর্মের সবার কাছেই একটা আঘাত স্বরুপ”, যাঁদও প্রতিটা ধর্মমতই 
প্রথমে সংখ্যালঘু হয়ে থাকে । 

তুহ্ফাৎ-এর পৃঞ্ঠা় আমরা খজে পাই রামমোহনের সমস্তরকম সঞ্চকার্ণ 
বিশ্বাপমুস্ত ধমণ্হীঁন ঈশবরবাদ আর দেখি মানুষের “পহজাত গুণ” অর্থাৎ 
যান্তর ওপর বারবার জোর দিচ্ছেন তান । তবে তাঁর য্যান্তবাদও কোন নিঃশত" 
ব্যাপার নয় ৷ একটি পরম সন্তার ওপর বি*বজনণন বিশবাসটা এঁ সম্ভার আস্তত্বের 
সুনিশ্চিত প্রমাণ হতে পারে না অন্য প্রসঙ্গে রামমোহন নিজেই স্বাঁকার 
করেছেন ঘে “কোন কথা কত বোশ জন বলছে, তার ওপর সেই কথার সতাতা 
1িভ'র করে না।” তিনি আরও বলেছেন যে আত্মা এবং পরবতণ জগতের 
আন্তিত্বে বিশবাসটা ( ণ্ধমসমহের ভিত্তি” ) “মানুষের কলাযাণই করে”, “যদিও 
আত্মা এবং পরবতণ্ণ জগতের আন্তত্ব সাত্যই আছে কি না, তা আজও রহস্যা- 
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বৃত।” একেবারে শুন্য থেকে সবকিছ7 স*ন্টর তত্ত্ব নিয়ে তিনি কোন 
আলোচনা করেননি । “গোটা ব্রদ্ধাণ্ডের সুসামঞ্জস গঠনের উৎসস্বরূপ এক পরম 
সত্তা”য় মানুষের স্বাভাবিক বশ্বাসটার ( যান্তটা এভাবেই দেওয়া হয়ে থাকে) 
ওপরই জোর দিয়েছেন তিনি । আসলে এটা কোন য্ান্তি নয়, একটা বিশবাস' 
মাত । আন্তিকাবাদের বিরুদ্ধে হিউমের তব সমালোচনা (যেমন ক্লিনথেস আর 
ফিলো-র কথোপকথনের ক্ষেত্রে), যে বিষয়ে হিন্দু কলেজের ছান্ুদের শিক্ষা 
দিতেন রামমোহনের সমকাল"ীন অনুজ ডিরোজিও, কোন ছাপই ফেলতে পারেনি 
রামমোহনের ওপর । 

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, 'তুহ্ফাৎ-এর কোন ইংরিজি অনুবাদ প্রকাশ করেন 
নি রামমোহন । তাঁর জীবনের প্রথম দিকের য্যান্তবাদ কি তাঁর পাঠকদের পক্ষে 
আর তাঁর নিজের পক্ষেও কিছ;টা বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছিল ? ব্রাহ্ম সমাজও এই 
লেখাঁটিকে খ্মব একটা ব্যবহার করোনি । মিস কোলেট--এর মতে লেখাটি ছিল 
নিতান্তই কাঁচা, যাঁদও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তর সঙ্গে একমত হতে পারেননি । 


পরম গতবার প্রকৃতি 

এক পরম সত্তার আন্তিত্বে বিশ্বাস করে মানষ, ষে সত্তাকে যথাষথভাবে বণ'না 
করা যায় না। তান “উপলব্ধি ও সমস্ত বর্ণনার অতাঁত” ( ঈশোপাঁনষদ, মুখ- 
বন্ধ )। “কোন ভাষা তাঁর বর্ণনা দিতে পারে না, কোন মননগত ক্ষমতা পারে 
না তাঁকে সম্যক উপলাব্ধি করতে অথবা তাঁর সীমা নির্দেশ করতে । সেই পরম 
সন্তাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, তা আমাদের আদৌ জানা নেই” (কেন 
উপনিষদ )। তিনি হচ্ছেন «এক চিরন্তন সন্ধানাতীত অপারবত'নধয় সত্তা, 
[তিনিই এই ব্রহ্ধাণ্ডের শ্রষ্টা এবং রক্ষাকতণ” (ব্রাঙ্গ সমাজের সম্প্ৃত্ত ন্যাসাধীন 
করার ঘোষণাপন্ত্ )। 

চী*্বরের অজ্জেন্নতাকে রামমোহন অজ্ঞাবাদের বযান্ততে নিয়ে যাননি । “একেম্বর- 
বাঘা ব্যবস্থার সমর্থনে আরও বন্তব্য' শীষক রচনায় তান বলেছেন, পরম 
সন্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞানতার অর্থ এই নয় যেতাঁর আস্তত্ব 
সম্বন্ধেও অবহিত নই। “আমাদের উপলব্ধি বা অভিজ্ঞতার পক্ষে অগমা অনেক 
জিনিসই বিশ্বাসধোগ্য হতে পারে, এমনাঁক আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিভিন্ন 
অন্মাঁতর সাহায্যে সেগুলিকে ব্যাথ্যাও করা যেতে পারে” (&)-_যেমনটা 
ঘটে থাকে মাধ্যাকষণণের ক্ষেত্রে । ধেমণয় নিদেশ' রচনায় তিনি বলেছেন, আমরা 
যখন ঈশ্বরকে জ্ঞানাতাঁত ও আনণেক় বাল, তখন আসলে এটাই বোঝ।তে চাই 
যে “তিরি প্রতিমূর্তি কঞ্পনা করা যায় না” ; আর যখন আমরা বলি যে তাঁকে 
জানা যায়, “তখন আসলে তাঁর অস্তিত্বের কথাই বাঁল আমরা, অর্থাৎ একজন 
ঈ*বর আছেন, এই ব্রন্ধাণ্ডের বর্ণনাতাঁত সৃষ্টি ও পাঁরচালনাই যাঁর অস্তিত্বের 
সংস্পন্ট প্রমাণ দেয়।” এই পরিচালনাকারণ শান্তকে আমরা উপলব্ধি করতে 
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পার পবস্তুগত প্রগঞ্গযীলর পর্যবেক্ষণ মারফৎ” (ঈশ্বর উপাসনা প্রগঙ্গে )1 
সঠিক অর্থে ঈশ্বরকে জানা “্ৰুষ্কর, অথবা অসম্ভব ;” শকল্তু প্রকৃতির মধ্যে 
সেই সর্বশত্তিমানের অস্তিত্বের প্রমাণ খংজে পাওয়াটা যে-কোন সাধারণ বাশির 
আঁধকারী এহং কুসংস্কারমূত্ত মানুষের পক্ষে মোটেই দুরূহ নয়” (ছন্দ, 
একে*বরবাদের সমথননে )। 

তুহ-ফাৎ-এ কথা প্রসঙ্গে রামমোহন কোরান থেকে 'বাভন্ন পদ্যাংশ ও উন্তি 
উদ্ধত করেছেন। এর বার বছর পর শংকরাচার্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত হিন্দ 
বেদান্তের মধ্যে একটা শন্তপোন্ত জাঁম খজে পান রামমোহন--অবশ্যই তাঁর 
নিজস্ব উপলব্ধির আলোয় । “হন্দ্‌ একেম্বরবাদের সমথনে' রচনার ভূমিকায় 
[তাঁন ঘোষণা করেন, “ঈশ্বরের একত্বের মতবাদই হচ্ছে প্রকৃত হিন্দ মতবাঘ, 
কেননা আমাদের পৃবপুরহষদের দ্বারা অনুশখালত হিন্দু ধর্মের মূল সুর ছিল 
ঈগ্বরের একত্বই |” 'বেদান্তের সংক্ষিগ্তসার' রচনার তানি উদ্ধৃতি দিয়েছেন 
ব্যাসের রচনা থেকে, যান “সেই পরম সন্তার স্বরুপ নির্ণয়ের চেস্টা না করে 
তাঁর কাজ ও স[ন্টির সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন সেই সন্তাকে” 
যেমনভাবে আমরা লূর্ধকে ব্যাখ্যা কার তার কাজ দিয়ে। “বহৃমৃখী, বিস্ময়কর 
এই ব্রহ্মাপ্ড” থেকে “আমরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে নিতে পারি এক পরম সন্তার 
অস্তিত্বকে, যিনি এই সমগ্র ব্রদ্ধাপ্ড পরিচালনা করেন*_-ঠিক যেমন একটা পান. 
থেকে আমরা অনমান করে 'নিতে পারি নিমণাতার আন্তত্বকে । 

গঠনকাঠামো সংক্রান্ত যান্তগুলো অবশ্যই যৌন্তিক বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনার 
মুখে পড়তে পারে । কিন্তু এই যুক্তিতে অটল ছিলেন রামমোহন | পরমাণু 
ইত্যাদি কখনোই বিশ্ব সৃষ্টির স্বাধীন কারণ হতে পারে না। প্জ্ঞানবর্জত 
কোন বস্তুই এত চমৎকারভাবে বিন্যন্ত একটা ব্যবচ্থার শ্রম্টা হতে পারে না” 
(এঁ)। গাছের পাতার মতো নিতান্ত তুচ্ছ একটা 'জাীনসেরও অত বিস্ময়কর 
গঠন ও বৃদ্ধি থেকেই সবাকছদর পাঁরচালনাকারণী একটা শান্তর আন্তিত্বের প্রমাণ 
পাওয়া যায় ( একেশ্বরবাদী ব্যবস্হার সমর্থনে )। “মহাশ্ন্যের মতোই দেহও 
অনস্ত.*.যে শান্ত তার উপাদানগ্াঁল পারচাঁলত করে, তা নিশ্চই আভ্যন্তরীণ 
শান্ত” ( ঈশবর উপাসনা প্রসঙ্গে )। আমাদের চারপাশের বস্তুগ্লোর “সুশঞ্খল, 
সুদক্ষ ও বিস্ময়কর সম্মিলন এবং বিন্যাল থেকে যেকোন পক্ষপাতহণন মনেই 
গড়ে ওঠে এক পরম সত্তার ধারণা” (সংগৃহীত অনুবাদ, ভূমিকা )। 

ঈঞ্বরের অজ্ঞেয়তার কথা ঘোষণা করার বদলে প্রথম থেকেই ঈশ্বরের আস্তিত্বের 
কথা স্বাকার করে নিলে সেই পরম সন্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটা সূত্রে 
পেশছনো আর দুরহ থাকে না । প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর এক, দুই নন” (বেদাস্তের 
সংক্ষপ্তসার )। “এই ব্রন্মান্ডের নিয়স্তা একজনই, তিনি সর্বন্র বিরাজমান” 
(ঈশোপনিষদ, মুখবম্ধ )। প্রদ্ধান্ডের বিস্তার যেহেতু অন্ত এবং এমন অসাম 
দক্ষতায় তা বিন্যন্ত, তাই যে সন্তা একে গড়ে তুলেছে তা-ও নিশ্চই সব দক 
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থেকেই অনন্ত” ( ঈশ্বর উপাসনা )। প্রকৃতি “সেই উপলব্ধিযোগা সত্তার অধাঁন 
এবং তার ওপরই নিভ'রশীল" (ব্রদ্ধনিক্যাল ম্যাগাজিন, ১)। তবে তিনি 
স্বাঁকার করেছেন যে মানুষের অনেক গুণ, “যেমন সত্য, দয়া, ন্যায় প্রভীতি*কে 
প্রায়শই “্ধমতিত্তেরর চর্চায় আনকোরাদের বোঝার স্দৃবিধের জন্য ঈশবর দত্ত 
বলে দেখানো হয়ে থাকে (এ, [৬ )। পুরোপার অদ্বৈতবাদ অথবা ঈশ্বরের 
অক্দেয়তার মতবাদ নিঃশত'“ভাবে মেনে নেওয়া-কোনটাই গ্রহণ করেন নি 
রামমোহন । 


মৃতিপুজোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

পরমসন্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য ধর্মগুলোর কাছে 
মোটেই অগ্রহণীয় নয়। বরং যেকোন ধরনের মাতিপুজোকে পুরোপনুর 
অস্বাঁকার করার জন্যই তিনি আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন । কোন বিমৃত' 
মননগত দর্শনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে তান যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন 
প্রচলিত ধম রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে । আর এই জন্যেই 
তাঁকে মুখোমহখাঁ হতে হয়েছিল দেশবাসীর শন্ুতা, তিন্ততা এবং হয়রানির । 
কিন্তু কোন [কিছুর জন্যই নিজের কর্তবোর পথ থেকে সরে আসার পান্ন ছিলেন 
-না রামমোহন । 

তিনি সুস্প্টভাষায় বলেছিলেন, উপাসনার ব্যাপারে “যত কিছু মতি, যত 
কিছ, নাম খংজে পাওয়া যায়, তা সবই কাজ্পানক” ( ঈশোপানিষদ, মুখবন্ধ )। 
বৃহদারণ্যক থেকে উদ্ধৃতি য়ে তিন বলেছেন-_“শুধূমানর ঈশ্বরকেই ভত্তি 
করো ।* অন্যান্য দেবতাদের মেনে নেওয়ার ফলে হইাতিবাচক বোদক শিক্ষা 
শ্পরিণত হয়েছে ভ্রান্ত ও অবাস্তব” শিক্ষায় (বেদাস্তের সংক্ষিগ্তসার )। প্রকৃত 
'ধমের জনা কোন আচার-অনুষ্ঠান পালনকে তিনি অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা 
করেছেন ('হন্দ; একেম্বরবাঘ )। «এক সবশীল্তমান সত্তার কোন কারণই নেই-_ 
একটা রূপ পাঁরগ্রহ করার ;* “ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে মান:ষের মোটামুটি 
'ধারণা আছে,” তার পক্ষে তাঁর রূপের কোন বণনা দেওয়া “একেবারেই অসম্ভব” 
( একেশ্বরবাদা ব্যবস্থার সমর্থনে )। 

'বিভিন শাস্ে মৃতিপূজোর যে-সব কথা আছে, সেগুলো “শুধুমাত্র তাদের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা নিজেদের মনকে উন্নত করে তুলতে সক্ষম নয়,” «এগুলো 
শুধু; তাদেরই কাজে লাগে ধাদের উপলাব্ধর ক্ষমতা মোটেই যথেম্ট নয়, 
( ঈষোপনিষদ, মৃখবন্ধ )। এইসব শাস্তীয় নির্দেশগুলো প্সগীমত ক্ষমতাসম্পন্ন 
মানুষদের কিছ; ছাড় দেওয়া মার, প্রজ্ঞাবান মানহষে'র জন্য নয়* (একেশ্বরবাদণ 
ব্যবস্থার সমথনে )। উপাসনার জন্য দৃশ্যমান কিছ? বস্তুর আশ্রয় নেওয়াটা 
হচ্ছে একটা “শশনসলভ অভ্যাস মাধ” (হিন্দ একেম্বরবাছ )। একমান্র “নরেট 
মচ্খরাই" বুঁভি্ন আচার-অননুষ্ঠান, বাঁলদান ইত্যাদির মঙ্গলজনক প্রয়োজনীয়তায় 
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বিশ্বাস করে (মূন্ডক উপনিষদ ) ; “মুর্খ রাই'**আচার-অনযম্ঠানের ফাঁদে পা 
দিয়ে থাকে” ( কঠোপনিষদ )। এছাড়াও আছে এইরকম সব অশ্রদ্ধাবাচক উন্তি 
- মুঁতপুজো হচ্ছে “কম ক্ষমতার লোকেদের ব্যাপার” (নংগৃহাঁত অনুবাদ, 
ভূমিকা )) প্ৰবল মননবিশিষ্ট লোকদের” প্দুর্কল, ও অজ্ঞদের” ব্যাপার 
(ব্রদ্দনিক্যাল মাগাজন, ২); “তাদেরই (যেমন, মৃর্খদের ) ব্যাপার যারা 
দুভগ্যবশত অদৃশ্য সেই পরম সত্তাকে ভান্ত করতে অক্ষম” (এ, ৪)। এইসব 
কথা শোনার পর লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই ক্ষেপে উঠোছিল রামমোহনের ওপর | 
মানুষের ভাবপ্রবণতা স্বভাবতই আহত হয়েছিল । আবার একইভাবে যে ধর্ম 
সংস্কারক নিজেকে শুধ: কেতাবি দ্‌রকজ্পনায় আবদ্ধ রাখতে রাজি নন, তাঁর 
পক্ষেও চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। 

তবে রামমোহন স্বীকার করেছিলেন যে মণতপুজো ণ্পুরোপ্ার অর্থহাঁন নয়'ঃ 
(বাভন্ন উপাসনাপদ্ধাত )। চরম আলস্য আর 'নাচ্কিয়তায় নিমজ্জমান লোকদের 
মূতপুজো করতে দেওয়া যায় (ব্রদ্মানক্যাল ম্যাগানন, ৪)। কিন্তু মূতিপজোর 
ব্যাপারে পণ্ডিতদের যযন্ত মেনে নিতে আদৌ রাজি ছিলেন না তিনি । মানুষের 
পক্ষে একেবারেই ম্‌লাহাঁন নানান প্রথার স্বপক্ষে প্রদত্ত বিভিন্ন মননগত য্যান্ত- 
গুলোকে তান একে একে খণ্ডন করেছেন | 'ঈশোপনিষদ'-এর মুখবম্ধে এই 
খণ্ডন করার কাজটার ওপরেই সবথেকে জোর দিয়েছেন তিনি । 

যাঁদ বলা হয় যে সেই পরম সত্তা সম্বচ্ধে কোন জ্ঞান অর্জন করা একেবারেই 
অসম্ভব, তাহলে শাস্লসমূহে কেন মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে “এ জ্ঞান 
অজর্ন করার 2” যাঁ বলা হয় যে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন জ্ঞান অর্জন করা দুত্কর, 
“তাহলে আমরা সেই জ্ঞান অজনের জন্য আরও বেশি করে চেম্টা করব ।” 
একজন ঈশ্বরের উপাসনা কেবলমাগন মহনি-ধাধিদেরই সাজে-_ এই য্যন্তির উত্তরে 
রামমোহন যাজ্ঞবজ্ক্যকে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে এ-রকম উপাসনার অন্ঠান 
করার জন্য একজন গৃহকর্তাকেও দরকার হয় ॥ সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনেক 
ইউরোপিয় বলেছেন-_মঁত হচ্ছে আমাদের মনকে ঈশ্বরের কাছে উন্নীত করার 
একটা উপকরণ মাগ্ন। এর প্রত্যুন্তরে রামমোহন বলেছিলেন যে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরা 
“নজেদের মাঁতপুজোর বস্তুগ?লোকে 'বাভন্ন দেবতা হিসেবে ধরে নিয়ে তাদের 
পৃথক পৃথক অস্তিত্বে” বিশ্বাস করে, এক একটা বস্তুর ওপর আরোপ করে এক 
একটা চ্ছান ও জীবনগঞ্ধতি, “প্রাণপ্রাতিষ্ঠা' অনুষ্ঠানের সাহায্যে মৃতিগলোর 
সঙ্জীব হয়ে ওঠায় বিশ্বাস করে । বলা হয় যে যাবতীয় বম্তুর মধ্যেই: ঈশ্বর 
আছেন, অথচ সমস্ত বস্তুর উপাসনা করা সম্ভব নয়--কাজেই নাঁদত্ট কয়েকটি 
বস্তুকে উপাসনা করলে কোন ক্ষতি হয় না। এর উত্তরে রামমোহন বলেছিলেন 
--অজ্প কয়েকটি বস্তুর উপাসনা করলে সেই সর্ধভূতে বিরাজমান পরমেশ্বরের 
আস্তিত্ব স্বশকীতি পায় না, আর সবেণাপার “আমরা ধা দেখ বা অনুভব কারি, 
ঈশ্বর তার থেকে একেবারেই আলাদা | মূতপৃজো মনকে পাঁরশদ্ধ করে 
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তোলে, এই বন্তব্যের জবাবে রামমোহন বলেছেন কোনরকম কুপংস্কারাচ্ছম 
আচরণ-অনংঞ্ঠানই মনকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে পারে না। দীর্ঘাদন ধরে চলে, 
আসা প্রথার অজৃহাতে যারা মৃর্তিপুজো সমর্থন করেছেন, ত1দের কথার জবাবে 
রামমোহনের বন্তব্য হল--“স্হূল খামখেয়ালিপনার ফলস্বরূপ” প্রথা আর' 
প্রকৃত বিশ্বাস একেবারেই আলাদা ব্যাপার, কারণ প্রকৃত বিশবালের ভিত্তি হল 
“আধ্যা অক জ্ঞান ও সঠিক যান্ত।” তাছাড়া প্রথা পাঁরবত'নশীল, সম্প্রতিকালে 
“নিজেদের পার্থিব সুযোগ-সহাবিধার উন্নতি ঘটানোর জন্য” মনুষ বার বার 
নতুন নতুন প্রথার আশ্রয় নিয়েছে । পহন্দ একেশ্বরবাদ” সংকান্ত রচনাটিতেও 
1তাঁন দেখিয়েছেন যে হিন্দুরা তাদের দেবদেবীদের ঈশ্বরের “প্রতিনিধি” বলে 
মনে করে না, এইসব দেবদেবীদের তারা মনে করে পৃথক পথক ঈশ্বর” বলে 
এবং এই প্রাতিটি ঈশ্বর “নজস্ব মাহমাতেই” পুজো পাওয়ার যোগ্য ॥ শংুধুমান্ত 
অক্ঞদেরই যে মৃতপঃজোর অনুমতি দেওয়া যায়, সেই মৃতিপহজো কাত 
ঈশ্বরের একত্বকে পুরোপযার অস্বীকার করার 'দিকেই টেনে নিয়ে গেছে মানুষকে 
( একে*বরবাদা ব্যবস্থার সমথনে )। 

মৃতিপৃজো শুধুমাত্র একটা মননগত দ্রাস্তই নয়, এর কিছু অশুভ প্রতিক্রিয়াও 
আছে । “একেশ্বরবাদী ব্যবস্থার সমথনে” রচনায় “কুলার্ণব' থেকে উদ্ধৃতি 
দয়েছেন রামমোহন £ “যারা মনে করে ঈদ্বরের কোন মূর্তি আছে'*"তারা 
তাদের অন্ধ বিশ্বাসের দরুণ শুধু যন্ধ্রণাই পেয়ে থাকে 1৮ “মৃতিপুজোকেন্দ্রিক 
আচার-অনুষ্ঠান কখনোই মানহষকে চিরন্তন স্বগর্য় আনন্দ দিতে পারে না*__ 
কেননা যাদের প্রাঞ্জল বোধশন্তি নেই, একমা্ তার্দেরই সাজে মৃরতিপুজো করা' 
( মুশ্ডক উপাঁনষদ, মুখবন্ধ )। মূতি“পুজোর ব্যাপারে মানষের আপসীন্ত থেকে 
জম্ম নেয় “নিষ্ফল কজ্পনা,? সেইজন্যই “কোন দেবদেবখকে মানুষের কজ্পনা 
অনন্যায়ী রুপ দেওয়া”-র বিরদ্ধে সতক“ থাকা দরকার” (সংগৃহীত অনুবাদ, 
ভূমিকা )। অনাথায় আমরা পেশেছে যাই এক অবান্তবতা রাজ্যে “যা য্যান্তর 
প্রতিটি চিহন ধৰংস করে দেয়, নিভিয়ে দেয় উপলাব্ধির প্রাতাঁট আলো" (কেন 
উপানিষ, ভঁমকা )। 

মৃর্তিপূজোর চাপে পড়ে প্রকৃত ধর্ম শাথল হয়ে পড়ার ফলে অনেক পার্থব 
ক্ষুতিও ঘটে গেছে । উন্নততর বৈধান্তক শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে যে-সব' 
অশ.ভ প্রাতাক্ররা দেখা দিয়েছে, তার কয়েকটার কথা “একেম্বরবাদী ব্যবস্থার 
সমর্থনে রচনার একটি অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন রামমোহন £ সতাদাহ, 
বিবাহের নামে মেয়ে বিক্ষি, পুরুষদের বহ্াববাহ, কুলীনপ্রথা ইত্যার্দ। জাতি- 
ভেদ প্রথাও এর সঙ্গে জড়িত । এটা আমাদের অনৈক্যের অন্যতম কারণ (ব্রহ্ধ- 
[নিক্যাল ম্যাগাজিন, ১)। এই প্রথা হিন্দুদের বঞ্চিত করেছে “দেশপ্রেমের 
অনুভুত” থেকে (বান্তগত চিঠি, ১৮ জানুল্লারি, ১৮১৮ )। উন্নততর ধম“ থেকে 
বিচ্যুত হওয়ার ফলেই উদ্ভুত হয়েছে আমাদের সামাজিক কুপ্রথাগ্লো- এমনটাই 
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মনে করতেন রামমোহন । “প্রকৃতির সবশাস্তমান শ্রষ্টাকে শ্রদ্ধা জানানোর নাম, 
করে অনুষ্ঠিত হয়” ষে উৎসবগুলো, “তা যাবতাঁয় নাঁতিবোধের পক্ষে এক 
ধ্বংসাত্মক প্রবণতা+' (হিন্দ একেশ্বরবাদ )। সঠিক পথ থেকে একবার বিচাত 
হলেই শুর হয় আমাদের পদস্থলন । 

এই করণ অবস্থার জন্য রামমোহন স্পঙ্টভাবে দায়ী করেছেন প্ুরোহিততন্মকেই। 
বস্তৃতপক্ষে ঠিক এই প্রশ্নেই লুথাঁরয় ধর্মসংস্কারের সবথেকে কাছাকাছি 
এসোছলেন তিনি । রাতিমতো কঠোর ভাষাতেই আঁভিযোগটা এনেছিলেন 
রামমোহন, “মৃতি“পুজোর অযৌন্তিকতা সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিত ত্রা্দণই যথেষ্ট 
সচেতন**শকিন্তু মূতিপূজোর এ-সব আচার-অনুজ্ঞান আর উৎসবের মধ্যেই 
[নিজেদের আরাম আর সৌভাগ্যের রসদ মেলে বলে তাঁরা মৃতিপ্‌জোকে সমস্ত 
আক্রমণ থেকে তো রক্ষা করেনই, এমনকি তাকে উৎসাহও যোগান ।” আবার, 
ব্রা্মণরা “আমাদের ধর্মশাস্তকে আমাদের কাছে থেকে আড়াল করে রেখে 
অবিরাম শিক্ষা দিয়ে চলে- আমরা যা বাল তা বিশ্বাস করো, এঁ-সব ধমগ্রন্হ 
পরখক্ষা করে দেখতে যেও না বা ছ'য়েও দেখো না, পরোপাীর বিসন দাও 
নিজের যাক্তবৃদ্ধিকে“' নিজের সম্পত্তির (সবটা না হলেও ) বেশির ভাগ অংশটা 
আমাদের হাতে তুলে দিয়ে প্রসন্ন করো আমাদের” (ঈশোপনিষদ, মুখবন্ধ )। 
প্্রান্দনরাই বেদান্তের.*ব্যাখ্যা করার একমান্র অধিকার”, *সাধারণ মানুষ 
বেদান্ত সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানে না। আর কিছ: হিন্দুর আচার-আচরণ তো 
হন্দ্ধর্মের নীতির পুরোপ্দরি পাঁরপন্ছণী |” ব্রাহ্মণদের “কুসংস্কার অত্যন্ত 
বদ্ধমূল এবং এদের পার্থিব সুযোগস্বিধাগুলি বতমান ব্যবস্থার ওপারেই 
নিভরশীল” (বেদান্তের সংক্ষিপ্তসার, মূখবন্ধ )। ব্রা্দণ্য ভাবধারার শিক্ষকরা 
পারচালিত হয়েছেন স্বার্থপরতা*র দ্বারাই, এবং “মৃতিপতজোর অসংখ্য 
অনুষ্ঠান ও উৎসব থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগস্বিধা পান বলে তাঁরা 
সারাক্ষণই উৎসাহ যুৃগিয়ে যান মুর্তিপৃজোয়”" (হিন্দ একেশ্বরবাদের সমর্থনে, 
মৃখবন্ধ )। এঁশাক্ষত ত্রাক্ষণরা যে স্বপ্নচারিতার কথা বলেন, তা আসলে তাঁদের 
[নজেদের ও সমগ্র ব্রাহ্মণকুলের স্বার্থীসদ্ধর জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়” এবং 
এই স্বপ্নচারিতা মানুষের কোন কাজেই লাগে না ( একেম্বরবাদ'ী ব্যবদ্থা )। 
রামমোহন আরও বলেছেন, শাহম্দুদের ভণ্ড পথণ্রদর্শকদের আত্মস্বাথই 
মৃতিপ্‌জোকে হিচ্দদের (তাদের ধমগ্রন্যগুুলিকে অস্বীকার করে ) একটা 
সার্বজনীন ব্যাপারে পরিণত করেছে-_ষে মাতিপুজো যাবতীয় কুসংস্কারের 
এবং নৈতিকতাবোধকে পুরোপ্দরি ধংস করার কারণস্বরূপ* ( মুস্ডক উপনিষদ, 
মুখবন্ধ )। 

ধমগ্রন্হগযলি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাঘ করার স্বপক্ষে (যে কাজে তীব্র আপাশ্ত 
ছিল পুরো হতদের ) সোচ্চার হয়ে উঠোঁছলেন রামমোহন-_এক্ষেত্রেও তাঁর মধ্যে 
আমরা থখজে পাই লথারিয় ধর্মসংস্কারের ছায়া £"আজ পর্যন্ত এমন কোন 
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পুরাণ আমার চোখে পড়োনি যেখানে ধমগ্রিন্হকে কথ্য ভাষায় রুপাস্তারত করতে 
নিষেধ করা হয়েছে" ( হিন্দ্য একেঘ্বরবাদ, ভূমিকা )। 

মুতিপুজোর বিরদ্ধে রামমোহনের এই তাঁর ক্রোধের পিছনে দেশবাসাঁর প্রতি 
একটা কর:ণাও ল:কিয়ে ছিল | “আত্মন্বাথের চিন্তায় যারা আচ্ছম নয়, তাদের 
প্রতোকের মনে নিজের দেশবাসাঁদের দৃঃখ-্দুদ্শার প্রাতি সমবেদনাটা আপনা 
থেকেই আসে বলে মনে হয় আমার । দ্বিতাঁয়ত, আম তাদেরই স্বদেশবাসাঁ এবং 
একান্ত ধর্মপ্রথণ মানুষ হিসেবে অবশ্যই তাদের দংদ্'শা ও শোচনীয় অবস্থার 
অংশীদার ( একেশ্বরবাদা ব্যবস্থা ) 1 “জন্মসূত্রে ব্রা্ষণ এই আমাকেও শুনতে 
হয়েছে নানান অভিযোগ ও ভংসনা--এমনকি আমার কয়েকজন আত্মীয়ের কাছ 
থেকেও” (বেদাস্তের সংক্ষিগ্তসার, মৃখবন্ধ) | «মৃতিপুজোর মতো এক সর্বনাশা 
রখীতর প্রতি আমার দেশবাসখদের অকুণ্ঠ আনুগত্যের ব্যাপারটা আমাকে 
বরাবরই দারুণ দুঃখ দিয়েছে” ( ঈশোপানষদ, মৃুখবন্ধ )। রামমোহন কোন 
সমাজবাচ্ছি্ন ধমণ্্রচারক ছিলেন না, স্বদেশবাসীদের একজন হয়েই তাদের 
সামনে নিজের বন্তব্য পেশ করেছেন তিনি । তাঁর স্বদেশবাসীরা অবশ্য তাকে 
নিজেদের একজন বলে মেনে নিয়ে স্বজনের মতো আচরণ করেনি । 


প্রকৃত উপাপনা 


ধর্মতান্তিবক চিন্তাভাবনা অথবা সনাতন ধর্মের সঙ্গে মননগত বিরোধ আমাদের 
দেশে কোন নতুন ব্যাপার নয় । কিন্তু রামমোহনের বোশত্ট্য ছিল এই যে এ 
বিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই তান চেঙ্টা করেছিলেন প্রচালত সমস্ত রকম মৃতিপুজো 
এবং আচার-অনজ্ঠান বাতিল করে ঈশবর উপাসনার এক বিশুদ্ধ রীতি গড়ে 
তোলার ॥ অতাঁতে একেশ্বরবাদী মত বা সম্প্রদায়ও প্রচুর দেখা গেছে । এী-সব 
মত বা সম্প্রদ্ধায়ের শিকড় “ভান্তর আবেগণ, পর্যন্ত গিয়ে থেমে ছিল সরাসরি 
দা্শীনক বিশ্লেষণ থেকে সেগুলো রস গ্রহণ করে নি । রামমোহন প্রচারিত প্রকৃত 
উপাপনাকে তাই ঘিরে ছিল এক আধুনিকতার বলয় আর এর মধ্যে প্রতীচ্যবাদের 
প্রভাব খঠজে পাওয়াকেও খুব একটা কল্টকজ্পনা বলে মনে হয় না। তাঁর ধমশয় 
চিন্তাধারায় অভিজাতদ্দের জন্য মাহমান্বিত সুদূরপ্রসারী কজ্পনা আর সাধারণ 
মানৃষের বিচার-ীববেচনাহশীন আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্যেকার 'চিরাচারিত 
ব্যবধান দূর করার আতন্তারক প্রচেষ্টা একান্তই স্পস্ট ছিল। 

একটু একটু করে রামমোহন পেশছে গেছেন সরাসরি একজন ঈশ্বরের উপাসনা 
করার চিন্তায় । “এই ব্রশ্মাণ্ডের সবময় ণিয়স্তা একজনই***তাঁর উপাসনা করাই 
মানবজাতির প্রধান কর্তব্য” (ঈশোপাঁনষদ, মুখবন্ধ )। মানুষের করা উচিত 
সেই ঈশবরেরই শাষান বাস করেন অন্তরে, পাঁরব্যগ্ত হয়ে থাকেন সমগ্র জীবজগতে" 
(উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধাত ), “কস্তু তাঁর কোন নাম নেই” ( সম্পত্তির দলিল )। 
“শাস্ম নার্ঘন্ট আচার-অনংজ্ঠানে যোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই-- 
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সশীতল দখিনা বাতাস বইলে পাখার দরকার থাকে না” (ঈশোপনিষদ, 
মুখবন্ধ )। “বেধোস্ত আচার-অনষ্ঠান পালন না করেও ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃত 
জ্ঞান অন করা যায়” (হিন্দ একেশ্বরবাদ, ভূমিকা )। সংপ্রসিদ্ধ শংকরাচার্য 
ঘোষণা করোছিলেন:*"যে ব্রাহ্গণ্য আচার-অনৃষ্ঠান পৃরোপ্যার বজন করেও সেই 
পরম সত্তার উপাসনা করা যায়” (একেশ্বরবাদী ব্যবস্থা )। “শাস্তনিদিষ্টি 
বিভিন্ন কর্তব্য ও আচার-অনুষ্ঠান যারা কখনোই পালন করেনি, তারাও অর্জন 
করতে পারে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান'*'বলে গেছেন মহামাত ব্যাসদেব” ( পরম স্বর্গ 
সখের সন্ধানের স্বপক্ষে )। 

এই নতুন উপাসনার মূল কথা 'ছিল সরাসাঁর ঈশ্বরের প্রাত মন দেওয়া, কারণ 
“বরকে যে জানতে চায় সে সেই জ্ঞান লাভ করে, ঈশ্বর স্বয়ং তার সামনে 
উদ্ভাসত হয়ে ওঠেন” (মুণ্ডক উপনিষদ )। উপাসনার যথার্থ পদ্ধাতিটি হবে 
এ-রকম £ «আমাদের প্রার্থনা জানাতে হবে ঈশ্বরের উদ্দেশো, শুনতে হবে 
তারই কথা, ভাবতে হবে তাঁরই কথা এবং চেষ্টা করতে হবে তাঁর কাছে 
পেশছানোর” ( বেদান্তের সংক্ষিপ্তসার )। “উপাসনার অথ হল কোন একজনকে 
সন্তুষ্ট করার চেস্টা করা । কিল্তু সেই পরম সত্তার উপাসনা করার অথ হল তর 
গুণরাজি উপলব্ধির চেষ্টা করা” (ধমঁয় নিদেশি)। দম্পতির দলিল'-এ 
প্রাকুয়াটা চিহ্ত করা হয়েছে এইভাবে, প্রহ্গান্ডের ম্রত্টা ও রক্ষাকতণ সম্বন্ধে 
উপলব্ধির উন্নাতি ঘটানো ।” যাঁকে চিন্তা করা যায় না তাঁর উপাপনাও করা যায় 
না--এই স্বাভাবিক বুন্তীটির উত্তরে বলা হয়েছে £ “উপাসনার অর্থ শু সেই 
সব বিরাজমান ঈশ্বরের আস্তত্বে বিশ্বাসের স্তরে নিজের মনকে উন্নত করে তোলা 
***তাঁর ক্ষমতা নিয়ে ক্রমাগত অন[ধ্যান করা'**আর সেই সঙ্গে আমাদের আন্তত্ব, 
অনূভূতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তর প্রাত অবিরাম কৃতজ্ঞতা বোধ করা. 'আমি 
নদ্বিধায় বলতে চাই যে তাঁর উপাসনা শুধু যে সম্ভবপর এবং সাধ্যায়ত শুধু 
তা-ই নয়, এটা সমস্ত বুদ্ধিমান জীবের পাব কতব্যও বটে” (একে*্বরবাদী 
বাবস্থা) । ব্রাহ্মরা আজও মোটামুটি 'বিশ্বস্তভাবেই এই ধারা অনুযায়ী উপাসনা 
করে থাকেন, যাঁদও কঙ্পনা প্রায়শঃই এই ছকের থেকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে 
চায় । উপাসনার কিছ ফলাফল থাকে । «আমাদের সমস্ত আবেগ, শর?রের 
বাহ্যক অনুভতি আর শুভ কাজগুলির ওপর নিয়ন্দ্রণ."*এই কাজগ্ুলি ঈশবরের 
সামধো পেখছনোর সঙ্গে আবচ্ছেদ্য” (বেদান্তের সংক্ষিগ্তসার )। “ঈশ্বর 
উপাসনার একটা অঙ্গ হচ্ছে নৈতিক বোধ*"'এবং ঈশ্বর সামিধ্যে মনকে যন্ত-করার 
সঙ্গে" শুভ কাজগুলির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য” (একেশ্বরবাদ ব্যবস্থা )। 
প্ধর্মের প্রকৃত ব্যবচ্থাটা'*তার পালনকারণীকে পেশছে দেয় ঈশ্বর সংকান্ত 
ত্তান ও ঈশ্বরের প্রতি, ভালবাসায় এবং অন্যান্য মানুষদের প্রতি ভালবাসায়, 
তাদের অন্তরে জন্ম নেয় নম্রতা আর দয়া এবং তারই সঙ্গে দেখা দেয় মনের 
স্বাধীনতা ও বিশহদ্ধ আত্তারকতা” (কঠোপনিষদ, মুখবন্ধ )। “সম্পত্তির, 
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'দাঁলল'-এ প্দয়া, নৈতিকতা, ধার্মিকতা, বদান্যতা, সদগূণ উন্নত করা এবং 
সমস্ত ধর্ম, বিশ্বাস ও মতাবলদ্বী মানহষের মধ্যেকার এঁক্যবজ্ধন দঢ়তর করে 
তোলা”র কথা বলা হয়েছে । 'ব্রাঙ্মণক্যাল ম্যাগাজিন”-এর চতুথ সংখ্যায় বলা 
হয়েছে_-“যে পাবিশ শ্রদ্ধার কথা আমরা বলে থাক, তা একমান্ পরস্পরের প্রাত 
য়া বা বদান্যতা দেখানোর মধোই নিহিত, কোন কাল্পনিক বিশবাস অথবা 
হাত, পা, মাথা, জিভ বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছ নড়াচড়ার 
মধো নয়।” 

রামমোহনের উপাসনা পদ্ধাঁতর মধ্যে প্রতণচ্যবাদের দুটি সম্ভাব্য উপাদান খংজে 
পাওয়া যায় ঃ সমবেত প্রার্থনা ও স্তোত্ গান। একেম্বরবাদীদের সঙ্গে দার্ঘ- 
দিনের মেলামেশার ফলেই তাঁর মনে জন্ম নিয়েছিল সমবেত প্রার্থনার চিন্তা । 
ব্রাহ্গাদের জমায়েতগুলোতে একেবারে প্রথম থেকেই চালু হয়েছিল এই সমবেত 
প্রার্থনার রীতি । যাজ্ঞবলেক্যর কথা উদ্ধৃত করে একেশবরবাদণ গীতের স্বপক্ষে 
যান্ত দিয়েছেন রামমোহন ('হন্দ্ু একেম্বরবাদ, ভূমিকা ) এবং বলেছেন £ 
“সাধারণ কথোপকথনের ভঙ্গীতে কোন চিন্তার কথা বললে তা মানুষের মধ্যে 
যতটা ছাপ ফেলে তার থেকে অনেক বেশি ছাপ ফেলে গানের মধ্যে দিয়ে 
শোনালে ।” প্রসঙ্গত বলে রাখা যায়, ব্রা্মদের প্রার্থনাসঙ্গীতগযলো ছিল অত্যন্ত 
আকর্ষনীয়, এই গানগুলোর মধ্যে যদ নিটোল সত্য প্রকাশ না-ও পেয়ে 
থাকে তাহলেও এগুলোর মধ্যে সৌন্দ্য ও কঙ্গনার এক নতুন জগৎ চিন্নিত 
হতই আর এটাই চরম উৎকর্ষে পেোছেছিল রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনাসঙ্গীতে। 
রামমোহনের উপাসনার 'ভান্ত ছিল সেই প্রাচীন মলন্ঘ "তু তৎসং*__যার অর্থ 
হল “ যে বস্তুর কথা চিন্তা করেন, তাকে শুধুমান্ত “সেই” জিনিস হিসেবেই 
বর্ণনা করা যায় যা শধদ্যমান*” (ঈশ্বর উপাসনা )। এই সত্তা নিয়ে যৃস্তিসম্মত 
[বতক" হতেই পারে ; এই সত্তা থেকে মানুষ ঈশ্বরের অন্যান্য গৃণরাজির দিকে 
যান্তস্মতভাবে কতটা অগ্রসর হতে পারে, তা নিয়েও বিতর্ক থেকেই যাবে। 
প্লা্ম্দের যে-কোন প্রার্থনা বা ঈশ্বর আরাধনার আগে যে মন্মরটি উচ্চারিত হয়, 
তাতে দশাট শব্দ আছে। এর মধ্যে চারটি শব্দ (সত্তা, উপলব্ধি, চিরম্তনত্ব, 
একত্ব ) হচ্ছে রামমোহনের চিস্তাধারার মর্মবস্তু, আর চারটি বড় জোর সিম্ধাস্ত- 
মূলক আর বাকি দুটি আতরিস্ত সংযোজন মান্র। 


আত্মা, পাপ ও'মরতণাত্তর জীবনের তত্ব 

আত্মার প্রকৃতি, পাপপণ্য, মরণোস্তর জীবন- পরস্পর সম্প্যুন্ত এই তন্তৰ- 
গুলো যে-কোন-ধর্মের কাছেই একটা কিন সমস্যা হয়ে দেখা দেয় । আত্মা এবং 
মততযুর পরেও তার টিকে থাকার ধারণাটা অবশ্যই এই দুঃখময় জগতের ' সামনে 
একটা সান্তবনাস্বরূপ। পাপপৃণ্য ও তার ফলাফলের ধারণাকে সমাজের মূল 
বন্ধন বলেই এমনে করে মান্য । তব, ঈশ্বরের আন্তিদবের ধারণা মেনে নিজেও 
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এইসব ধারণাগুলো স্বতঃাসদ্ধ হয়ে ওঠে না। এগুলোর হান্তগত সমস্যা দূর 
করা যায় চরম অদ্বৈতবাদের সাহায্যে, কিন্তু চরম অদ্বৈতবাদ আবার কোন ধমপর় 
আচার-অনুষ্ঠানকেই স্বীকার করে না । প্রোহিততম্্া এবং স্থৃলমনা লোকেদের 
ঠুনকো অনুকষ্পার হাতে উপাসনার ভার তুলে দিয়ে চিন্তাশশল ব্যান্ত তাঁর 
মননগত তৃপ্ত হয়ত খ*জে পেতে পারেন । 

'কঠোপনিষদ'-এ আত্মা সম্বন্ধে রামমোহন বলেছেন £ «এ ব্যাপারে বিভিন্ন 
দলের বিভিন্ন মত। ঈশ্বরের থেকেই উদ্ভূত হয় আত্মা-_এই মতে বিশ্বাস 
কোন ব্যান্ত যখন আত্মার ব্যাখ্যা করেন, তখন আত্মার চিরস্তনতা সম্বন্ধে আর 
কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না*''পাঁথিব বস্তুসমহ থেকে প্রাগ্ত মনের মাধামে 
দাঁত হয়ে ওঠে আত্মা, অবিরাম ক্রিয়া করে এ মনের ওপর-_এ-কথা জানার পর 
কোন প্রজ্জাবান মানুষ আনন্দে উৎফুল্পও হয়ে ওঠেন না বা দুঃখে ভেঙেও পড়েন 
না.'*আত্মার জন্গও নেই, মৃত্যুও নেই; আত্মা একটা উপলাষ্ধ মাহ.."সে 
জন্মরাহত, অক্ষয়-শরীর আঘাত পেলে আত্মা আহত হয় না.""যাবতীর 
জীবের হাদয়েই তার বসবাস'**অসৎ কাজ থেকে বিরত না হলে কেউ আত্মাকে 
জানতে পারে না কিন্তু'"'ঈশ্বর সংক্রান্ত জ্ঞানের সাহায্যে''*জানা যায় 
ঈশ্বরকে, অর্থাং আত্মার শ্রথ্টাকে 1” “কেন উপানষদ'-এ রামমোহন বলছেন £ 
পরম সন্তাই হচ্ছেন “ব্র্মান্ডের আত্মা শরীরের সঙ্গে আত্মার যে সম্পকণ ধাবতাঁয় 
বস্তুর সঙ্গে পরম সন্তারও সেই একই সম্পক।” ব্র্ষনিক্যাল ম্যাগাজিন'-এর 
প্রথম সংখ্যায় তিনি বলছেন, প্রাতাট আত্মাই হচ্ছে “বস্তুর ওপর সেই পরম সন্তার 
প্রাতফলন,” এবং সেই বন্তুর প্রন্কৃতি অনুযায়ী আত্মাটি বুদ্ধিদীগ্ত অথবা 
ভোঁতাবুৃদ্ধির হয়ে থাকে । “দীপশিখার মতো ভিন্ন ভিন্ন আত্মাগ্ীল*"*ঈশ্বরের 
সবব্যাপশ উত্তাপে মিশে যেতে" বাধ্য | “আভ্যন্তরখণ শন্তি” বা “আংশিক 
সাদৃশ্য" স্বরূপ এই আত্মা কখনোই ঈশ্বরের অনধীন কিংবা ঈশ্বরের সমান 
হতে পারে না। 

আত্মার ধারণার সমর্থনে রামমোহন বলছেন £ 'প্রাতাঁটি আত্মা যাঁদ ঈশ্বরের 
সৃষ্টি না হয়ে থাকে, তাহলে কি এগীল শন্য থেকে সুষ্টি হয়েছে ? সে কথা 
ধরে নিলে যাান্ত ও সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করতে হয় এবং তখন ঈশ্বরের আস্তত্ব 
প্রমাণ করার কোন উপায়ও থাকে না**এমনটা ঘটলে নিরধশ্বরবাদ মতগ্লি 
জোরদার হয়ে উঠবে, ধ্বংস হয়ে যাবে সমস্ত ধর্ম” (এ )। মনেপ্রাণে ধাঁমিক 
রামমোহন স্বভাবতই কোন আলোচনা না করেই খারিজ করে দিয়েছেন 
নরাঁ*্বরবাদকে। 

পাপের প্রকীত সম্বন্ধে অঙ্প কথাই বলেছেন রামমোহন । তাঁর চিন্তায় অন্তর 
থেকে উৎসারিত কুচিন্তাই হচ্ছে পাপ, যার সঙ্গে “খাদ্য বা অন্য কোন ব্যাপারে 
আচার-বিচার পালনের কোন সম্পকই নেই” (কঠোপনিষদ, মৃখবন্ধ )। 
“ইচ্ছাপূরণৈর'আফাঞ্খা” আর “্পমাজেয় কাছে নাতিষ্বীকার”-এর মধ্যেকার 
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আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে প্রথমটিকে পুরোপ্রিভাবে পরাজিত করার উপায় হল 
“আস্তারক অনুশোচনা ও ধ্যান, ঘা পাপের শান্তস্বরূপ মানসিক অশান্তি ও 
উদ্ধেগকে প্রশামিত করে " মন্দ্র কাজ করে মানুষ ঈশ্বরের কাছে যে পাপ করে, তা 
এইসব প্রায়শ্চন্তের দ্বারাই থণ্ডন হয় বলে মনে কার আমরা" (ব্র্মানক্যাল 
ম্যাগাজিন, 1৬ )। পু 

পাপের কিছু ফলাফল থাকেই। প্রতিটি আত্মা “তার ভাল অথবা মন্দ কাজ- 
গলির জন্য পুরস্কার বা শান্তি পেয়ে থাকে” ( কঠোপনিষদ )। “শরীরের সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গঈীভাবে জাঁড়ত আত্মা তার অজ্ঞানতার দরুণ দ্রাস্তপথে চালিত হয়ে নিজের 
অপ্রতুলতার জন্য শোকাত" হয়। কিন্তু যখন সে উপলব্ধি করতে পারে তার 
সঙ্গীকে অথণৎ ব্রক্মাণ্ডের সেই মহান প্রভুকে'্তখন সে মৃদ্ত হয় দঃখ আর 
মোহ থেকে"'যে প্রজ্ঞাবান মানুষ জেনেছেন সমস্ত জাবের মধ্যেই বাপ করেন 
ঈ*বর, তান দ্বৈতবাদের যাবতাঁয় ধারণা ছংড়ে ফেলে দেন, উপলব্ধি করেন জগতে 
প্রকৃত সত্তা একটিই-_তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর” (মুণ্ডক উপানষদ )। ঈ*বরের কাছ 
থেকেই স:ষ্টি হয় আত্মার, কিন্তু "ভাল আর মন্দ কাজের ফল” হিসেবে “প7রস্কার 
বা শান্ত পেতে সে বাধ্য” (ব্র্মনিক্যাল ম্যাগাজিন, 7 )। 

পাপপুণ্যের ফল মানুষকে ভোগ করতে হয় এই জীবনে এবং মৃত্যুর পরেও, 
কেননা একমান্র নির+*বরবাদীরাই বলে মৃত্যুর পর আর কিছু নেই। এক্ষেত্রে 
[নিজের স্বভাবাসদ্ধ যান্তাবন্যাস ব্যতিরেকেই শাস্নীয় বন্তবোর পক্ষে দঁড়য়েছেন 
রামমোহন (এ, ]])। ভাল বা মন্দ কাজের ফলাফল “এই জগতেও ভোগ 
করতে হয়” অথবা “মৃত্যুর পর পাপ কিংবা গুণ অনযায়ী ঈশ্বর কাউকে 
পাঠান নরকে, কাউকে স্বর্গে” এমনাঁক “কাজ অনুযায়ী তাদেরকে সপ্রাণ 
অথবা নিষ্প্রাণ অন্য দেহও” দিয়ে থাকেন। বস্তুত পক্ষে এখানে রামমোহন 
তাঁর 'তুহফাৎ-এর যুক্তিবাদ থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়েছেন । এ থেকেই আসে 
জন্মান্তর ও কর্মফলের তন্তৰ এবং এই সংস্পঙ্ট যযুন্তিটাকে অস্বাঁকার করা হয় ষে 
এঁ জন্মান্তর আর কর্মফলের কারণপ্বরূপ পূর্বতন কাজগুলোর কোন স্মৃতি 
থাকে না বলে মৃত্যুর পর পুরস্কার বা শান্তর কোন যৌোন্তক ক্ষমতাও থাকে 
না। এক্ষেত্রে রামমোহনের সূত্রানটা লক্ষণীয় £ “ভাল অথবা মন্দ কাজের 
পুরস্কার বা শাস্তিকে বেদান্ত মরণোত্তর জীবনের ব্যাপার বলে স্বাঁকার করে না, 
[বশেষ একটা বিচারের 'দিনের ব্যাপার বলে তো নয়ই” ( এ, 1৬ )। 

রামমোহন মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন শান্তর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একমান্র 
উপায় হচ্ছে সেই পরম সত্তার কথা গভারভাবে চিন্তা করা এবং তাঁকে জানা । 
এই পরিন্লাণটা স্বগশয় সথের ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গগভাবে সম্পাকতি॥ “একমান্ 
পরম সন্তাকে জানলেই মানুষ স্বগশয় লুখ পেতে পারে” ( একেবরবাদণ 
বাবস্হা )। “শাম্বত স্বর্গসূথ পাওয়ার একমান উপায় ঈশ্বরকে সঠিকভাবে 
জানা” ( মু'্ডক উপনিষদ )। ঈশ্বর সবেন্ধে ঠিক জ্ঞানের অধিকারণ মানুষ 


১০৪ : 


স্বর সখ লাভ করেন । “মনের মধ্যে জমে থাকা সমস্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে 
যখন মূন্ত হয় মানুষ, তখন এই নম্বর মানুষও হয়ে ওঠে আঁবনম্বর এবং এই 
জীবনেই সে অজর্ন করে সমাধির অবস্হা” ( কঠোপানিষদ )। যে মানুষ ঈশ্বরকে 
জেনেছে, সে “এই জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার পর লীন হয়ে বায় সেই পরম সত্তার 
মধ্যে” (কেন উপানিষদ্ )। মৃত্যুর পরে ব্যন্তগত জীবন সম্বন্ধে যে-সব ধারণা 
চালু আছে মানুষের মধ্যে, সে ব্যাপারে কোন কথা পাওয়া যায় না রামমোহনের 
রচনায় । 


থিশ্চান গৌড়ামির বিরুদ্ধে জেহাদ 


থরশ্চান মতবাদ সংক্ান্ত বিতর্ক ঘটনাচক্রেই জড়িয়ে পড়েছিলেন রামমোহন | 
১৮২০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ষীশুর অনুশাসন ( 71596905 ০? 16583 )। 
এই রচনার তিনি বলেন যে সবাকছনর নিয়ন্তা হিসেবে এক পরম শান্তর আস্তত্ব 
সংকান্ত 'রশ্চানদের ধারণা এবং অন্যের কাছে মানুষ যেমন ব্যবহার আশা করে, 
অন্যদের সঙ্গে (ক তেমন ব্যবহারই করা উঁচত, এই নণাীতটি আমাদের আস্তত্বকে 
অনেক মনোরম ও ফলপ্রস করে তোলে । শান্ত ও সমন্বয়ের পক্ষে সহায়ক ষাঁশ্‌র 
নৈতিকতা সংক্ান্ত উপদেশগ্ীল “আধাঁবদ্যাক বিকী'তির অনেক উধের্ এবং শািক্ষিত- 
আঁশাক্ষত সকলের পক্ষেই সমান বোধগম্য ।” যাঁশুর ঈশ্বরত্ব পরোক্ষভাবে 
অস্বীকৃত হচ্ছে দেখে গোঁড়া প্রিশ্চানরা থেপে উঠে আক্রমণ করতে শর; করেছিল 
রামমোহনকে। 


প্রত্যুত্তরে রামমোহন ইঙ্গিত করেছিলেন ভারতের থিশ্চান ধমপ্রচারকদের দিকে, 
“যে বাংলায় ইংরেজরাই একচ্ছন্র শাসক এবং যেখানে ইংরেজদের নাম শুনলেই 
মানুষ আতগ্কত হয়ে ওঠে, সেখানকার দারদ্র, ভীরু ও নম্র বাসিন্দাদের অধিকার 
এবং ধমে'র ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপকে ঈশ্বর কিংবা সাধারণ মানুষ কারুর পক্ষেই 
ন্যায্য কাজ বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।* আবার “অন্যায় সাবধা নেওয়া 
আর অপমানের সাহায্যে কিংবা মানুষকে 'বাভন্ন পার্থিব লাভের আশা দোখয়ে 
কোন ধম" চালু করার চেষ্টা য্বক্তি ও ন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গীতপূণ" নয়” 
র্ধানক্যাল ম্যাগাজিন, 7 )। প্রিশ্চান ধর্মপ্রচারকরা হিন্দুদের উন্নত দর্শনকে 
অস্বপ্নকার করেন এবং উপহাস করেন মৃূতিপজোকে, কিন্তু তারাও কি খুব জোর 
গলায় “যাশৃশ্রিষ্ই ঈশ্বর” বলে দাবি করেন না? (এ, 1) শীবনন্র মতামত' 
(80015 90885561005) রচনায় অবশ্য তিনি বলেছেন যে গ্রিশ্চান 
ধরপ্রচারকদের ওপর আমাদের রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়, বরং নিজেদের ভ্রান্ত 
সম্বন্ধে অন্থস্থের জন্য তাদের “করুণা”-ই করা উচিত, কেননা “যাদের প্রচুর সম্পদ 
আর ক্ষমতা থাকে, তাদের পক্ষে নিজেদের ভুলত্রুটি উপলব্ধি করা” প্রায়, 
অসম্ভব ॥ 


১০৫ 


রেনেসাঁস--৭ 


গোঁড়া ধ্িপ্চান মতবাদের যা প্রাণস্বরূপ, সেই ন্রিত্ববাদের ( 0101691180150 ) 
বিরদ্ধে নিজের বন্তবা পেশ করতে গিয়ে এই পভুলঘ্ুটিগুলো” চিহত করেছেন 
রামমোহন | গ্রিশচানদের ঈশ্বর কি নিবচনবিশিষ্ট কোন নামবাচক বিশেষা অথবা 
জাতিবাচক বিশেষ্য? পিত্বের ধারণাটা পযন্ত ও অভিজ্ঞতার একেবারেই 
(বিরোধাঁ"। ছোটবেলা থেকে শিক্ষা পাওয়ার ফলেই ধ্িশ্চানরা গ্তাদের মতবাদের 
প্রাত পক্ষপাতযবন্ত হয়ে ওঠে।” ধিশ্চান ধর্ম চেষ্টা করেছে ভারতবষে* «এক ধরনের 
বহদঈশবরবাদী ধারণা”-র বদলে আর এক ধরনের বহুঈশ্বরবাদা ধারণা চালু 
করার এবং দ'ধরনের ধারণারই রক্ষাকবচ হচ্ছে প্রহস্যের বম€।” শ্িত্ববাদণ 
ধারণার এ তিনজনের মধ্যে কোন একজনের সবশান্তমন্তা ও সব্জঞতা যাঁদ যথেষ্ট 
হয়, তাহলে “দ্বতাঁয় এবং তৃতীয় জনের সবশত্তিমন্তা ও সরব্বজ্ঞতাটা অনাবশ্যক 
ও অবাস্তব হয়ে ওঠে। কিমু একজনের সব্শ্তিমত্তা ও সবর্জতা যাঁদ যথেজ্ট 
না হয়, তাহলে সংখ্যাটাকে আমরা তিনেই বা সীমিত রাখতে যাব কেন?” 
কুসংস্কারম্ন্ত সাধারণ বাদ্ধিটুকু থাকলে যে-কেউই পারে "এই ধর্মমতের মুখ 
থেকে কুতকেরি রঙচঙে মখোশটা ছিড়ে দিতে - যে কুতক মানুষের সাধারণ 
রঃদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গত প্রমাণের বিরোধী” | এই উদ্ধাতগুলো নেওয়া হয়েছে 
'রঙ্ষনিক্যাল ম্যাগাজিন'এর তৃতাঁর ও চতুর সংখ্যা থেকে। 


প্রত্যাদূত্ট বাইবেলই হচ্ছে এই মতবাদের কেন্দ্রাবন্দ্‌-_এ-কথার উত্তরে রামমোহন 
বলছেন £ “যে গ্রচ্হে হী্ছ্ুয়ের ব্যবহার অস্বাঁকার করা হয়, তা কি সেই পরম 
সন্তার সূন্টি হতে পারে 'ধিনি সমগ্র মানবজাতিকে ইন্দিয় দিয়েছেন ? (এ) 
কিন্তু এ-সব স্তেবও ধ্রিণ্চান মতবাদকে অশ্রদ্ধা করতেন না রামমোহন । ওয়্যার- 
এর কাছে লেখা একটি চিঠিতে (১৮২৪) তিনি বলেছেন £ “ঠকভাবে ব্যবহার 
করা হলে আমাদের জানা অন্য যে-কোন ধর্মের চেয়ে প্রিশ্চান ধমেই মানবজাতির 
নৌতিক, সামাজিক ও রাজনোতিক অবস্থা উন্নত করে তোলার প্রবণতা অনেক 
বোঁশ করে চোখে পড়ে ।” 


বাংলার একেম্বরবাদী 'থিঞ্চানদের সঙ্গে আর বিদেশের বিভিন্ন জায়গার 
একেছ্বরবাদীদের সঙ্গে ঘানষ্ঠ সম্পক্ণ রেখে চলতেন রামমোহন ॥ “এক 'হন্দুর 
উত্তর (05৮০1 ০6 & 13104) রচনায় তিনি বাভন্ব একেশ্বরবাদী অনুষ্ঠানে 
তর উপাশ্থিতর (ব্রাদূসমাজ গড়ে তোলার আগে ) সমর্থনে বহু কারণ দেখান । 
এগুলোর মধ্যে ছিল- ঈশ্বরের একত্ব সংক্রান্ত একেশ্বরবাদী মতবাদ বেদের 
পক্ষেও গ্রহণযোগ্য ; বহু ঈধ্বরবাদ ও মৃর্তিপৃজোকে তার যাবতীয় আধুনিক 
রুপসহ পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করা; ভ্রাঙ্ষণা এবং প্রিত্ববাদী, উভয় ধরনের 
রূপক-বর্ণনাকেই অস্বঁকার বরা; ত্রাণ ও “ভাল পোশাক পরিহিত, সচ্ছল 
অবন্থাসম্পা্য এবং বিজয়গবে" গরিতি আর একদল পুরোহিত” কর্তৃক প্রচারত 
"নর-বেবতা”-র (1080-8০৫ ) ধারণা থারিজ করে দেওয়া ইত্যাদি । 


১০৬ 


এঁতিহ্য ও যুক্তি 

“কেন উপনিষদ'-এর মুখবন্ধে রামমোহন নিজের ভাবনা সং্রবজ্ধ করে বলেছেন £ 
“প্রাচান জাতিগুলির এীতহোর দিকে তাকালে একের সঙ্গে অপরের অনেক 
পার্থক্য প্রায়শই চোখে পড়ে। আর যখন..সৃনিশ্চিত পথপ্রদর্শক হিসেবে 
আমরা য্যন্তির দ্বারস্হ হই, তখন দেখতে পাই আমাদেরকে লক্ষ্যে পেশছে দিতে 
য্ুন্তি একা কত অযোগ্য '*'এ থেকে শুধু একটা সামাগ্রক আঁবশ্বাসই গড়ে ওঠে 
যা আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দোর ভিত্তিস্বরূপ নখাতিগাঁলর সঙ্গে আদৌ মানানসই 
নয়। সম্ভবত শ্রেষ্ঠ পদ্ধাত হচ্ছে এই দুটোর কোনটার হাতেই নিজেদের 
প্রোপ্দার সপে না দিয়ে উভয়ের আলোককেই যথাযথভাবে বাবহার করে 
আমাদের মননগত ও নৈতিক গুণাবলী উন্নত করে তোলার চেম্টা করা ।” এই 
ভারসামা রক্ষা করাটা নিঃসন্দেহেই কঠিন ছিল । তবে “সংখ-্বাচ্ছন্দা”-এর 
অত্যাধ্দানক ধারণাটা হয়ত এই সন্ধানের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে 
পারত। 

বেদের প্রতি রামমোহন যে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তার অনেক নাঁজরই খজে পাওয়া 
যায়। 'বেদান্তের সংাক্ষ”তসার'-এ তান উল্লেখ করেছেন যে বেদেই বলা হয়েছে 
এটি প্ঈধ্বরের দ্বারা রচিত” | £একেশ্বরবাদ ব্যবস্থা" রচনায় তান ঘোষণা 
করেছেন যে প্ধ্মীয় বিতর্কে আমি কখনোই এমন কোন য্যান্ত হাাঁজর কারান যা 
বেদের বন্তব্য এবং তার সমপ্রাপদ্ধ ভাষ্যকারদের বন্তব্র 'ভীত্ততে গড়ে ওঠোন ।” 
ব্ন্ষনিক্যাল ম্যাগাজিন'-এর চতুর্থ সংখ্যায় আরও এঁগয়ে গিয়ে তিনি 
*্প্রত্যাদিষ্ট বেদ”, “বেদের এ*্বরিক পথনির্দেশ এবং বিশহ্ধ ষাম্তর নিদেশ”-এর 
কথা বলেছেন । আরও বলেছেন, “বেদ হচ্ছে আমাদের শাসন করা ও পথানর্দেশ 
দেওয়ার ব্যন্ত এবং প্রবর্তিত ঈশ্বরের নিয়ম ।” অবশ্য নিজের বন্তব্যের শ্রোতা 
পাওয়ার জনা বেদকে এইভাবে চিহত করাটা হয়ত তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয়ই 
ছিল, ঠিক যেমন জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু না বলা আর 
ব্রাহ্মণদের প্রথম প্রার্থনাগৃলোতে বেছের প্রত শ্রদ্ধা দেখানোরও হয়ত দুটো 
উদ্দেশ্য ছিল-_সহজতম পথে এগোনো আর মানষের চিরাচারত রাঁতিকে সম্মান 
দেখানো । 

রামমোহন অবশ্য অনেক বেশি করে যতুন্তরই দ্বারস্থ হয়েছেন | “একেশ্বরবাদী 
বাবস্হা” রচনায় তান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে “কোন বহদ্ধিমান মানুষ" 
ঈশ্বরকে “মরণ করার জন্য কোন বস্তুর আশ্রয় নিতে পারে না। বেদের 
বাভাব অংশ, যেগুলো স্পম্টতই পরস্পরবিরোধা ( ঈশ্বরের একত্ব এবং ঈশ্বরের 
বহৃত্ব ), সেগুলোকে যদি আমাদের বিচারবুদ্ধি দিয়ে ঠিকাকভাবে সমন্বয় করে 
নেওয়া না হয়, “তাহলে সমগ্র রচনাটা যে শুধ; প্রামাণ্যতা হারিয়ে ফেলবে তা-ই 
নয়, নিতান্ত দুবোণধ্যও হয়ে উঠবে" (কেন উপানিষদ )। “প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে 
লক্ষ করে” আমরা ঈত্বর সম্বন্ধে একটা ধারণা অর্জন কাঁর। এখন আমরা বাঁ 
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পরধ্বাস সৃষ্টির এই মাধ্যম*টিকে অস্বীকার করি এবং “শুন্য থেকে বস্তু 
সৃষ্টির বিশ্বাস আর একদিন এই সবাকছুরই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিশ্বাসটা” না 
চাঁপিয়ে দিই নিজেদের ওপর, তাহলে ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণার সত্যতা প্রাতিপাদনের 
মতো কোন যুক্তিই আর আমাদের হাতে থাকে না ( ঈ*বর উপাসনা )। বেদের 
পরস্পরাবরোধী অংশগ্লোর মধ্যেকার বিরোধ দূর করার শ্জন্য আমাদের 
বিচারবুদ্ধিকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে, অন্যথায় বেদকে “ধরে নিতে হবে' 
স্বাবরোধা এবং সেইহেতু দবেীধ্য বলে” (বেদান্তের সংক্ষিগ্তসার )। 

অনুবাদের ক্ষেত্রে ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা "চিন্তা করে যাঁদ আমরা 
ধরমগ্রচ্ছগলোর ওপর আস্হা না রাখি, তাহলে বিদেশের ইতিহাস ও ধমণতত্তেবের 
ব্যাপারে যাবতাঁয় তথ্য জানার পর আমাদের বিশ্বাস টলে যাবে (হিন্দু 
একেম্বরবাদ )। কিন্তু, “মানুষ যতাঁদন পর্যন্ত নিজের বোধ ও মানাঁসক শান্তকে 
কাজে লাগাতে পারবে""'ততদিন পর্যন্ত উপলা্ধ বাহর্ভূত এবং আঁভজ্্রতা ও' 
হীন্দরয়গত প্রমাণাবরোধা কোন কিছুর ভিত্তিতে রচিত কোন ঘোরানো-প'যাচানো 
কথা দিয়ে তাকে প্রতারিত করা যাবে না” (ব্রহ্মানক্যাল ম্যাগাজিন, 1]] )। 
শনজের বোধ, অভিজ্ঞতা, প্রকাতির সুসমঞ্জজ গাঁতিপথ এবং য্ান্তর প্রাথামক 
স্বতঠাসদ্ধগীলর পুরোপর্ার বিপরীত কোন িছতে বিশ্বাস করা মানুষের 
পক্ষে, একেবারে অসম্ভব না হলেও, খুবই শন্ত” (এ, 1৬ )। আবার £ “এই 
অযোন্তক পথে চলতে শুরু করলে কোথায় গিয়ে পেশাছিব আমরা ? ধমণতন্তৰ। 
থেকে ধস্তকে বাদ দিতে শুর করে আমরা কি অন্যান্য বিজ্ঞান থেকেও যুক্তিকে 
বাদ দিতে শুর করব না? আর তার ফলে জ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত করা এবং 
এই পৃথিবীতে অপারিমেয় অশুভেরই কি সূচনা করব না?” (এ, [৬ ) “কোন 
জানস বোধ ও যুক্তির বিরোধী হলে তাকে অস্বীকার করাটাই ন্যায়সঙ্গত” 
( একেশ্বরবাদী ব্যবস্হা )। 

রামমোহন প্রায়শই সহজবহদ্ধির কথাও উল্লেখ করেছেন, যেমন ঈশোপানিষদে 
( মৃখবন্ধে ), বেদান্তের সংক্ষিগতসারে ( মুখবন্ধে ও মূল রচনা, উভয় স্হানেই ), 
হিন্দ একেন্বরবাদে । “সত্য এবং প্রকৃত ধর্ম সবসময় সম্পদ ও ক্ষমতা, খ্যাতি বা 
বড় বড় প্রাসাদের ওপর নির্ভর করে না” (ব্রহ্ধানক্যাল ম্যাগাজিন, 1 )1 

ধমশয় চন্তাভাবনার ক্ষেত্রে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য, সমবেদনা ও সামাজিক বিন্যাস 
সংকান্ত অত্যাধ্নিক ধারণাগুলোকে রামমোহন যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন, 
তা আরও লক্ষণীয় । পহন্দদের মৃতিপুজোর বিচিত্র পদ্ধাতর ফলে যে 
অসাবিধাজনক, বা বলা ভাল ক্ষাতকর আচার-অনুজ্ঞানগযালি চাল হয়েছে, যা". 
ধংস করে দেয় সামাজিক বিন্যাসকে, সেগাল নিয়ে অবিরাম চিন্তাভাবনা আর 
মবদেশবাসীর প্রতি আমার সমবেদনা আমাকে বাধ্য করেছে তাদের জাগিয়ে 
তোলার জন্য লম্ভাব্য সমন্ত প্রচেষ্টা চালাতে* ( বেদাস্তের সংক্ষিপ্তসার )। তিনি 
বলোছিলেন তাঁর লক্ষ হল সেইসব অন্বার্ভাবিক আঙায়-অনন্ঠানগজি নধশোধন 
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করা “যেগ্যলি হিন্দুদের শৃধূমাত সমাজের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দাটুকু থেকেই যে 
ব্চিত করে তা-ই নয়, এমনাক প্রায়শই তাদেরকে নিয়ে যায় আত্মধবংসের দিকেও” 
(কেন উপানিষদ, মুখবন্ধ )। “মৃতি'পুজো.*'একটা আতঙ্কজনক ব্যাপারও বটে 
'"*কারণ এর ফলে দেখা দেয় অসততা, ধ্বংস হয়ে যায় সামাজিক স্বাচ্ছন্দা 1৮ 
আর, “অপরের প্রাত মানুষের ষে কর্তব্াযবোধ থাকে, সেই কত'ব্যবোধই আমাকে 
বাধা করেছে এই প্রতারণা আর দাসত্ব থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা এবং তাদের 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নাতি ঘটানোর জন্য জাপ্রাণ চেম্টা করতে” (একে*বরবাদী 
বাবস্থা )। “মৃতিপৃজোর প্রবস্তারা...এমন একটা ব্যবস্থা চাঁলয়ে যায় যা 
সমাজের স্বাভাবিক বিন্যানকে ভেঙে দেয় পুরোপুরিভাবে (কঠোপনিষদ, 
মুখবন্ধ )। “সামাজিক আদানপ্রদানের স্বাভাবিক আকাহ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গাতি 
রেখে বেদও.*'দাবি করে মানুষ তার এ-সব বাসনাগুলি সীমত করুক, নিয়াল্মিত 
করুক এ-সব আবেগগ্যাল, এবং তা এমনভাবে করুক যাতে সমাজের শাস্ত ও 
স্বাচ্ছন্দ্য সংরক্ষিত হয় আর নিশ্চিত হয় তার্দের ভাঁবষযতের আনগ্ৰ* 
(ব্রহ্ধনিকাল ম্যাগাজিন, 1৬ )। 

এই যোথতাবাদ দৃষ্টিভঙ্গী রামমোহনের ধর্মকে যুক্ত করেছিল মননগত, 
সামজিক, অর্থনৈতিক, এমনকি রাজনোতিক সংস্কারে সমূম্ধ এক নতুন বাংলা 
খাড়ার জন্য তাঁর স্বপ্নের সঙ্গে । রামমোহনের ধর্মের নিজস্ব পরিমপ্ডলটা যতই 
ছোট হোক না কেন, তা ষে আমাদের দেশে এক আধ্নিক যুগের আগমনবাতণা 
ঘোষণা করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই । 


এই প্রবন্ধে ধর্ম সম্বচ্ধে রামমোহনের যে-সব ইংরিজি রচনা ব্যবহার করা হয়েছে, তার একট 
কালানুক্রামক তালিকা নিচে দেওয়া হল £ 
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আাল্ষক্মাজ্ভব্ন স্রাত্স্সশ্ 
অ্বর্£০্নভ্ভিন্কু টি্ভ্ভাঞম্লাল্ত্রা 


১৮৩৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ সংশোধন সংকাস্ত অলোচনার সূত্ে 
রামমোহন রায় যে তথ্যপ্রমাণ হাজির করোছিলেন, তার কথা ইতিহাসের ছাতদের 
মোটেই অজানা নয়। 'বাভন্ন গবেষক পরবঙখঁকালে এগীলকে ব্যবহারও 
করেছেন ।% তব তাঁর সম্পূর্ণ বস্তবাটা পাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়, যাঁদও এট 
গভীর পর্যালোচনার দাবি রাখে । এর গরুত্টা দ্বিমুখী । প্রথমত, এট নিজের 
বিষয়ে সুদক্ষ এক লেখকের দ্বারা লিখিত সংক্ষিপ্ত, প্রশংসনীয় ও বিশ্বাসযোগ্য 
একটি সমকালীন নি, এর প্রাতটা বাক্যের মধ্যেই খজে পাওয়া যায় আম্বাস- 
দানের সুর আর সুগভাঁর দূরদৃন্টির ছোঁয়া । দ্বিতীয়ত, এই এজাহারটি থেকে 
রামমোহনের নিজস্ব দূৃম্টিভঙ্গীরও একটা পারচ় পাওয়া যায়__ষে দষ্টিভঙ্গীটির 
প্রাত আমাদের কয়েকজন বশিষ্টউতম এাতহাসিকও খুব একটা সুবিচার 
করেননি । 

আলোচিত বিষয়গলোর মধ্যে ছিল £ (১) রামমোহন রাম্নের প্রারম্ভিক মন্তব্য ; 
(২) ভারতবযে'র রাজস্ব ব্যবস্থা সংক্রান্ত ৫৪টি প্রশ্ন সম্বন্ধে রামমোহনের উত্তর ; 
(৩) এঁ বিষয়েই তাঁর ২৭টি অনুচ্ছেদববিশিষ্ট তাঁর বন্তব্য (দুটিরই তাঁরিথ ১৯ 
আগস্ট, ১৮৩১); (8) ভারতবর্ষের 'বিচারব্যবদ্থা সংক্রান্ত ৭৮টি প্রশ্ন সম্বন্ধে 
তাঁর উত্তর ( ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১) ; (৫) ভারতবর্ষের অবচ্থা সম্বন্ধে আরও 
১৩টি প্রশ্নের উত্তর (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১); (৬) কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপিত 
তথ্য প্রমাণের ব্যাখ্যামূলক টাকা হিসেবে বিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থার ব্যবহারিক 
কার্যকলাপের বর্ণনা; (৭) লবণের একচেটিয়া সংক্রান্ত ১২ট প্রশ্নের জবাব 
(১৯ মার্চ» ১৩২); এবং (৮) ভারতে ইউরোপিয়দের বসাত স্থাপন প্রসঙ্গে 
মন্তবা (১৪ জুলাই, ১৮৩২ )। পুরো বন্তব্যটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক । উল্লিখিত 
বিষয়গ্লোর গভীরতা বোঝাতে এর কোনরকম সারসংক্ষেপই পর্যাগ্ত হতে পারে 
'না। আশা করা বায় পুরো বন্তব্টা সহজলভ্য আকারে পুনমদ্রুত হলে 
অর্থনৌতিক ইতিহাসের ছাত্ররা উপকৃত হবে । 

'ব্লামমোহন নিজে ছিলেন ভূস্বামী শ্রেণীর মানুষ, কিন্তু তাঁর সমগ্র বিবৃতিটি 
দেশবাসীর প্রাত আতন্তারক ভালবাসায় সমৃজ্জবল। “উভয় বন্দোবস্ত্রেই” 
(চিরচ্ছায়ী ও রায়তওয়ারি ) প্কৃষকদের অবশন্থা নিতান্ত শোচনীয় । প্রথম 
বন্দোবন্তাটতে তারা জমিদারদের অর্থালগ্পা ও উচ্চাকাঞ্ক্ষার বলি হয়, 
দ্বিতীয়াটতে জারপকারণ এবং রাজস্বাঁবভাগের অন্যান সরকার কম“ক্তাদের 


* দুষ্টব্য, রাজা রামমোহন রায়ের 'ইংারাঁজ রচনাবলী (8081151) ০0115 ), 
খণ্ড ৩, সাধানুণ ব্রান্ধলমাজ সংদ্করণ, ১৯৪৭ 
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শোষণ আর চক্রান্তের শিকার হয় তারা । এই উভয় বন্দোবন্ত্ের অধীন কৃষকদের 
জন্য আমি গভীর সহানুভূতি বোধ কার |” [তানি দাবি করেন, কোন অজহাতেই 
আবার জরিপ করা বা খাজনা বাড়ানো চ্বে না, কেননা “নিজেদের প্রভাব ও 
নানারকম চক্রান্তের সাহায্যে” জমিদাররা কৃষকদের ওপর থাজনার পাঁরমাণ 
বাড়িয়েই চলেছিল । তাঁর পরামর্শ ছিল--“খাজনা যেখানে খুব বেশি, সেখানে 
জামদার'দর কাছে কৃষকদের প্রদেয় খাজনার হার কাময়ে দেওয়া হোক” । «আমি 
দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কৃষকদের জন্য আইনগত সুরক্ষার ব্যবস্থাটা 
মোটেই আশানহর্‌প নয় ।” “কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের হার বা 
খাজনার পারমাণের ব্যাপারে তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার কোন নাট মানদণ্ড 
কাত নেই ।” 

চিরচ্ছায় বন্দোবস্তের প্রাতক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রামমোহন নিপ্ঘিধায় 
ঘোষণা করেছিলেন যে কৃষকদের অবস্থার “এতটুকুও উন্নতি ঘটেনি,” অথচ 
ভূস্বামীদের অবস্থার শীবপল উন্নতি ঘটেছে”, যেমন সরকারকে আর কোন বাঁধত 
রাজস্ব দিতে হবে না জেনে তারা “পাঁতিত জামকে চাষের আওতায় এনেছে এবং 
বাঁড়য়ে 'দিয়েছে প্রজাদের খাজনার পাঁরমাণ 1” আর সরকারকে তো প্র বন্দোবস্ত 
চাল করার জন্য কোন ত্যাগই স্বীকার করতে হয়নি |” পুরো চাপটাই পড়েছিল 
শ্চরম দারন্রে দীণ”, প্রজাদের ওপর | “আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে যখন 
প্রচুর ফসল ফলে আর এই প্রাচুষেক্স কারণে ফসলের দাম খুব কমে যায়, ৎখন 
জমিদারদের সন্ভুষ্ট করার জন্য নিজেদের সবটুকু ফসল বিক্রি করে 'দিতে বাধ্য হয় 
তারা ।” “আক্লার বছরে নিজেদের জীবনধারণের জন্য ফসলের একটা অংশ হয়ত 
তারা রেখে দিতে পারে, কিন্তু ষেটুকু পাঁরবারের সারা বছরের জন্য মোটেই 
যথেম্ট নয় |" “সকলেই জানেন যে" ভূস্বামীরা ছাড়া এমন খুব কমজনই 
আছে ( বা কেউই নেই) যারা সামান্যতম সম্প্ বা স্বাধীনতার অধিকারণ, 
এমনাঁক জীবনের ন্যনতম দ্বাচ্ছন্দ্যটুকুও নেই এদের |” “্দারদুতর শ্রেণীর 
লোকদের শুধু নুন-ভাত খেয়ে বেচে থাকতে...আমি হামেশাই দেখোছ।” 
[তান আরও বলেছেন ঃ প্কাষি-শ্রামকদের অবস্থাটা এইরকমই করণ । এদের এই 
দুর্দশার কথা উল্লেখ করতেও আমি তশপ্ব বেদনা বোধ ধার ।* 

চিরচ্ছায়ণ বন্দোবন্তে সরকার উদারভাবে ছাড় দিয়েছিল ভৃম্বামীদের | এ প্রসঙ্গে 
রামমোহন বলেন, “আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পার না কেন এই স্াবধাটা 
তাদের প্রজাদেরও দেওয়া হয়ান, কেন প্রত্যেক কৃষকের জন্য একটা নির্দিষ্ট 
থাজনা গ্মির করে দিয়ে সরকারের দচ্টাস্ত অনুসরণ করতে বাধ্য করা হয়নি 
ভূস্বামীদের'' কিংবা কৃষকদের এই শোচনীয় অবস্হার কথা জেনেও এখনও 
কেন সরকার সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের জন্য খাজনার সবোচ্চ হার বেধে 
দিচ্ছেন না..'এবং ভাবষ্যতে কোনভাবে খাজনা বাড়ানোর চেথ্টাকে কেনই বা 
নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করছেন না 1", এইটাই হচ্ছে বিষয়টার আসল জায়গা । 
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ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রথম দিকের অর্থনৈতিক পাঁলাঁসটা এখানে একেবারে নগ্ন 
হয়ে ধরা পড়েছে । পরের অনচ্ছেদেই য্ন্তিবাদী রামমোহন লিখছেন £ “তবে, 
বিগত অন্তত চল্লিশ বছরের. চাল রেওয়াজ বন্ধ না করে এই বিপৃল সংখ্যক 
প্রজার অবস্হা উন্নত করার ক্ষমতা সরকার এখন নিজের হাতে তুলে নিতে পারবে 
কি না, সে ব্যাপারে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করে থাকেন । িম্তু আমার মতে, 
একটা অন্যায় নাঁজর ও রেওয়াজ, তা সে যতাঁদনের পুরনোই হোক না কেন, 
তাকে ন্যায়ের মাপকাঠি হিসেবে মেনে নেওয়াটা কোন আলোকপ্রাগ্ত সরকারের 
পক্ষে সম্ভব নয় ॥”? 

[বিভিন্ন জর:র বিষয় নিয়ে স্ন্দর আলোচনা করেছেন রামমোহন £ মজযুরির 
স্বীকীতি; জামার ও পৃলিসের ঘানষ্ঠ সহযোগিতা ; রাজস্ব দিতে না-পারা 
তালুকগুলোর নিলামের ব্যাপারে নানারকম ষড়যন্ত্র ; "রাজস্ব আদায়কারণদের 
হাতে কোনভাবেই শাসনকাধের ক্ষমতা না দেওয়া" নিশ্চিত করার প্রয়ো- 
জনীয়তা ; “কাঁষর উন্নত পদ্ধাঁত” চালু করার জন্য ওপাঁনবেশিকতার সপক্ষে 
উন্নাসক ইউরো পিয়দের প্রচার ; ১৮২৮-এর রেগুলেশন থি-র বলে নিষ্কর জাম 
পুনগ্রহণ করে নেওয়ার ঘরহন “দেশবাসীর মধ্যে প্রবল আশঙ্কা ও আব্বাস” 
দেখা দেওয়া; রাজস্ব বিভাগের খর5 কমানোর প্রয়োজনীয়তা ; এবংন্রাণের আশু 
ব্যবস্হা করার গুরুত্ব । “ভারতবর্ষের কৃষকদের বতমান শোচনণীয় অবন্হা থেকে 
উদ্ধার করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য আম যাবতীয় কতৃপক্ষের কাছে অনুরোধ 
জানাচ্ছি ।” 

[বচারাবভাগের পরিচালন-ব্যবস্হা প্রসঙ্গে রামমোহন বলেছিলেন, “ন্যায় বিচারের 
পথে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে এই ষে পারচালকবর্গ এবং তাঁদের দ্বারা পারচালত 
ব্যক্তিদের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা |” “ইউরোপিয় বিচারকদের পক্ষে সম্পূর্ণ 
[ভিন্ন ভাষা, অনুভূতি এবং চিন্তা ও কাজের সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিতে অভ্যন্ত একটি' 
জনগোঘ্ঠীর মানুষদের বন্তব্য থেকে কোন দুরূহ প্রশ্নের মাঁমাংসা করতে পারা 
মোটেই স্বাভাবক নয়।* “আদালতের ভেতরে থেকে মামলার কারধাববরণা 
নাথবন্ধ করার অধিকার সাংব।দিক ও সংবাদপত্রের না থাকা”-র দিকে অঙ্গংলী- 
1নদেশ করে এদের উপস্হিতির পক্ষে দাঁড়ান রামমোহন । আরও বলেন, “আর 
এর ফলে জনমত কোনভাবেই মামলা-মকদ'মার ওপর তত্তবাবধান চালানোর 
সুযোগ পাচ্ছে না।” কাজেই, “এদেশের মর্যাদাবান ও ব্বাম্ধমান ব্যক্তিদের পক্ষে 
[বচারাবভাগের সাধারণ কাধকলাপের ওপর আস্হাশীল না হওয়াটা একান্তই 
স্বাভাবিক ।” প্ৰুনশীত ঠেকানোর একমান্র কাষকরা উপায় হিসেবে জহারদের 
দ্বারা বিচারের বাবস্থা করা দরকার”"। এবং এটা আরও বিশেষভাবে গুরদ্পূর্ণ 
এই কারণে ষে “বহহ্‌ প্রাচীন কাল থেকেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এদেশের 
মানুষের কাছে জ্ারদের কর্মনীতিটা (কিছু কিছ পরিবর্তন সমেত ) অনেক 
বেশি বোধ্য হয়ে উঠেছে ।” এইসঙ্গেই তিনি উল্লেখ করেন, “সদর দেওয়ান 
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আদালতের বিচারকদের হাতে হেবিয়াস কপ?সের ( বন্দাঁকে আঘালতে হাজির, 
করিয়ে তার বন্দিদ্বের কারণ দেখান ) আদেশপত্র জারি করার ক্ষমতাও থাকা 
উচিত ।” অনেকটা বেন্হামের রাঁত অনুযায়ী যুত্তি সাজিয়ে এগোতে এগোতে 

'ভারতবষে'র জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধি” এবং “দেওয়ানি দণ্ড বাঁধি” প্রণয়নের 

কথা উল্লেখ করেছেন, যে দণ্ডবিধি রচনা করতে হবে স্বাঁকৃত নাতিগ্লোর ওপর 

ভাত্ত করে, যা হবে সহজ, সংক্ষি্ত এবং যা ব্যাখ্যা করার জন্য ধমশর বইপতের 

সাহাধ্য নিতে হবে না। 

বিভিন্ন মস্তবোর মধ্যে আমাদের চোখে পড়ে তর্ণ সরকারি কমণচারিদের ভারতে 

পাঠানোর বিরোধিতা করে রামমোহন বলছেন, এদের “এমন একটা অবঙ্থায় এনে 

ফেলা হয় যেখানে এরা বাধ্য হয় প্রচুর ভুলম্রান্ত করতে, ভুলে যায় অন্যান্য মানু 

ও অধানস্থদের প্রতি নিজেদের কত'বা ।* তিনি পরামশ দিয়েছেন, যে-কোন 

আইন পাকাপাকিভাবে চাল; করার আগে সে ব্যাপারে মতামত নেওয়ার জন্য 

আইনের খগড়াটি পেশছে দেওয়া দরকার ভারতের দায়িত্বশীল মানষদ্ধের হাতে, 

যাদের মধ্যে পড়ে প্রধান প্রধান জমিদাররা,” “সংপ্রাতিষ্ঠিত ব্যবসায়শীরা,» মুফাঁতি 

অর্থাৎ মুসলমান ধমণশাস্ের ব্যাখ্যাতারা এবং “দেশীয় উচ্চপদস্থ কমণ্চারিরা ।” 

সেই যগ্গের উদ্ারনৈতিক উদ্দেশ্যটা স্পচ্টভাবে সন্রবদ্ধ হয়েছে রামমোহনের, 
লেখায় £ সরকার প্রশাসনের সঙ্গে ভারতগয়দের সম্পক্টা ঘাণিষ্ঠ হয়ে উঠলে 
“এদেশীয়রা য্্ত হতে পারবে বত'মান শাসনব্যবস্থার সঙ্গে, ফলে সংসংহত হয়ে 

উঠবে গোটা শাসনব্যবচ্হাটাই, এবং তখন আর তা নিজের অধানস্হ প্রজাদের 

মধো পদরোপথাঁর বিচ্ছিন্ন অবস্হায় দাঁড়য়ে প্লেফ বলপ্রয়োগের জোরে টিকে 

থাকবে না, তখন এটি পরিচালিত হবে এদেশের বাধ্ধিবৃত্তিসম্পনন ও মাদাবান 

শ্রণািির প্রভাবে এবং সাধারণ মানের সামাগ্রক শবভেচ্ছায়” (মোটা হরফ 

আমাদের )। 

আতিরিক প্রশ্নগহলোর জবাব কিছুটা পচিমিশেলী ধরনের, কস্তু সেগুলোও আপন 

দপ্তিতে উদ্জবল । যেমন, ভারতাঁয়দের আহারে শকছটা পারমাণ জান্তব খাদ 

(2012081 £০০৫ ) ব্যবহারের” প্রয়োজনীয়তা ; "পৃথিবীর অন্য যে-কোন 

সংসভ্য জাতির মতো” ভারতাঁয়রাও যে “উন্নত হয়ে উঠতে সক্ষম”-_-তা দঢ়ভাবে 

ঘোষণা করা ; ঈশ্বরহাঁন শিক্ষা বলে খ্রিণ্চানরা আপাত করা সত্তেবও কলকাতার 

হিন্দ কলেজে “অত্যন্ত সম্মানজনক ও মজবুত ভিত্তির ওপর” ধর্মানরগেক্ষ 

শিক্ষা চাল করার প্রশংসা; এছাড়া তিনি ম্বাঁকার করেন, বতমান শাসন- 
বাবচ্ছার প্রাতি “উচ্চাকাঞ্ক্ষী লোকেরা একেবারেই বির, কিন্তু স্ব্বভোগণ 
শ্রেণার (“ব্যবসায় স্প্রাতিষ্ঠিত ব্যন্তিরা”, পচরচ্ছায়ণ বচ্দোবন্তের দরখন যারা 
নিজেদের জমিদারি শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করতে পারছে তারা”, আর 
“িটিশ শাসনের ফলে ভবিষ্যতে কণ কণ উন্নতি ঘটতে পারে তা উপলব্ধি করার 

মতো ব্যার্মস্তা যাদের আছে, তারা” ) মনোভাব ম্বাভাবিবভাবেই এর ঠিক 
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'বিপরাঁত। রামমোহন বলছেন, ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষ “পবতন অথবা 
বতমান শাসনব্যবস্হা সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন |” 

ইংল্যান্ডে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা তথ্যপ্রমাণ সম্বন্ধে রামমোহনের ব্যাথ্যা- 
মূলক মন্তবাগুলো বিঃশষ মনোযোগের দাঁব রাখে, কেননা আজ পর্যন্ত এগুলোকে 
যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়নি । লবণের একচোঁটয়ার ফলে মান.ষের 
দুর্ঘশা এবং ভারতে ইউরোপিয়দের বসাঁত স্হাপনের মতো বিতাঁকত প্রশ্নে তাঁর 
দৃভ্টিভঙ্গণও সমান প্রণিধানযোগ্য ॥ 

এ-রকম ধজ, ভঙ্গীতে এবং এদেশের সমস্যা সম্বন্ধে এত গভীর জ্ঞান নিয়ে 
উচ্চারিত পাঁচ প্রজন্ম আগেকার এক প্রাতিভাবান পুরুষের বন্তব্য যে আমরা 
'জানতে পারছি, তা আমাদের সৌভাগোরই পরিচায়ক । 


১১৬, 


ডি শজ্জ্জাস্ত্র 


€ ১৭৫--১৮৪০২ ) 


জঙ্মসূতরে স্কটিশ ডোভড হেয়ার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা, চার দশকেরও বেশি 
(১৮০০-৪২) উৎসর্গ করেছিলেন বাংলার মানুষদের জন্য । উনিশ শতকে 
আমাদের পুনরুত্থান ও নবজাগরণের ভিত্তিদ্বরপ ছিল যে নতুন শিক্ষা, তার 
অন্যতম স্হপতি ছিলেন ডেভিড হেয়ার । 

ডেভিড হেয়ারের জঙ্ম ১৭৭৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি, খুব সম্ভবত লণ্ডনে। 
তাঁর বাবা ছিলেন লণ্ডনের একজন ঘাঁড় নির্মাতা । ডেভিডের মা ছিলেন 
আবেধ্ডন-এর মেয়ে । ভারতে আসার আগে মামার বাড়তে প্রায়ই যেতেন 
[তিনি । তর ভারতীয় বন্ধুরা কোনোদিন তাঁর মা-বাবার নাম জানতে পারেন 
[ন--এ থেকেই বোঝা যায় কতটা স্বপভাষা 'ছিলেন ডেভিড হেয়ার | 

1তন ভাই ছিল হেয়ারের । প্রথমজন জোসেফ, ব্যবসায়াঁ, থাকতেন ৪৮ বেডফোড' 
স্কোয়ার, লণ্ডনে । দ্বিতয়জন আলেকজাণ্ডার (জেমস? ), ইনি ভারতে এসে- 
ছিলেন এবং জ্যানেট নামে একাট মেয়ে ছিল এর | আর তৃতীয়জনের নাম জন, 
ইীনিও ভারতে এসেছিলেন, বাস করতেন লপ্ডনে জ্রোসেফের সঙ্গেই । রোজালিণ্ড 
নামে একটি মেয়ে ছিল জনের । 

রামমোহন রায় যখন ইংল্যান্ডে যান, তখন ডোঁভিড হেয়ারের অনুরোধে তাঁর 
পাঁরবারের লোকেরা ডোঁভডের বন্ধু রামমোহনের দেখাশোনা করেন । তাঁদের কাছে 
'কিছাাদন থাকতেও হয়েছিল রামমোহনকে । স্টেপেলটন গ্রোভ-এ রামমোহন 
শেষবারের মতো অসনস্হ হয়ে পড়লে ডোভড হেয়ারের এক ভাইঝিই তাঁর দেখা- 
শোনা করেন । ১৮৩৩ সালে ১৮ অক্টোবর রামমোহনের শেষকৃত্যে উপাস্হিত 
“ছিলেন হেয়ার পারবারের সকলেই । 

ডোঁভিড নিজে ছিলেন আজীবন অকৃতদার । 

তিনি মানবরদণ ছিলেন, মননশাঁল পশ্ডিত নন।॥ অবশ্য তখনকার স্কটল্যান্ডের 
উা্ঘত মনন তাঁর ওপর কিছ; ছাপ নিশ্চয়ই ফেলেছিল । তান নশ্চয়ই বেশ ভাল 
সাদাসিধে শিক্ষালাভ করেছিলেন”, অনেক বিষয়ে খোঁজখবর রাখতেন । শ্রেষ্ঠ 
লেখকদের রচনাপন্ত্র পড়োছলেন ॥ নিজস্ব একটা লাইব্রোরও ছিল তাঁর। কথা 
বলা ও লেখার চমৎকার ক্ষমতা ছিল হেয়ারের, কিছুটা হিন্দি আর “ভাগা- 
ভাঙা” বাংলাও শিখেছিলেন। 

কলকাতায় এসে (১৮০০) ঘাঁড়র ব্যবসা শুরু করেন হেয়ার । পরের বছর 
লারকিনস- লেন থেকে উঠে যান শগজণর দাক্ষণ-পশ্চিম কোণে |” এর কাছের 
একট রাস্তা আজও তর নামেই চিহিম্ত হয়ে আছে। তাঁর সহকারী এবং সম্ভবত 
আতায় গ্রে হ্কাতে নিজের চাল ব্যবসাটা তুলে দেন হেয়ার (১ জানযয়ার, 
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১৮২০ )1 এই গ্রে-র সঙ্গেই তান হেয়ার স্ট্রীটের বাড়তে আমৃত্যু বসবাস করে 
গেছেন । লাভের টাকা দিয়ে বর্তমান কলেজ স্কোয়ারের আশপাশে কিছ? জমি- 
জায়গা কিনেছিলেন তিনি । কিন্তু নিজের বদান্যতার ফলে ক্লমশই জড়িয়ে পড়েন 
ধারদেনায় | কিছুটা জাম সস্তায় বিক্রি করে দেন সংস্কৃত কলেজকে, কিছুটা দান 
করেন হিন্দ কলেজের গৃহ নির্মাণের জন্য । 

হন্দ্ কলেজের প্রাতষ্ঠাতা কে-_এ বিতকের উত্তর খে পাওয়া যায় 'কাালকাটা 
প্রশ্চয়ান অবজাভর পান্নকার ১৮৩২-এর একটি সংখ্যায়। এ পরিকায় 
(িরোজও-র মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে_-১৮১৫ সালে রামমোহনের বাড়িতে 
বসে, রামমোহনের প্রস্তাবিত ধমপয় সংগঠনের “সংশোধনী” হিসেবে মহানগরীতে 
একাটি শিক্ষাকেন্দ্র চাল: করার পাঁরকজ্পনা পেশ করেন ডেভিড হেয়ার ৷ পরবতখৃ- 
কালে হেয়ার নিজেই বলেছেন £ “এদেশের বেশ কিছ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা করে আমার মনে হয়েছিল একমান্ন শিক্ষাই পারে হিম্দুদের সৃখণ করে 
তুলতে ।” হেয়ারের পরিকজ্পনাটাকেই “জনৈক ভারতাঁয়” পেশ করেছিলেন 
হাইড ইস্ট-এর কাছে এবং ১৮১৬-র ১৪ মে হিন্দ কলেজ প্রাতিষ্ঠার জন্য সভা 
ডাকেন হাইড ইস্ট | তাঁর কাছাকাছি সময়ের অনেকেই, যেমন কিশোরণচাঁদ মিত্র 
(১৮৬২), রাজনারায়ণ বস (১৮৭৪, ১৮৭৬ ), প্যারাঁচাঁদ গিন্র (১৮৭৭), 
মনে করতেন [হিন্দ কলেজের প্রকৃত প্রাতিষ্ঞাতা হেয়ারই । এ কলেজের প্রথম 
নয়মাবাধ রচনার কাজেও সাহায্য করেছিলেন তিনি । 

১৮১৭ সালের ৪ জৃলাই তারিখে গঠিত “কুল বুক সোসাইটি'-র সঙ্গেও যুক্ত 
ছিলেন ডোঁভড হেয়ার ৷ এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল প্ইংারাঁজ এবং 'বাভন্ন 
ভারতাঁয় ভাষায় ধীর বই বাদে বিদ্যালয় পাঠ্য অন্যান্য বইপপ্ন সপ্তায় বা বিনা- 
মূলো সরবরাহ করা 1” এই সংগঠনে বছরে ১০০ টাকা চাঁদা দিতেন তিনি । 
১৮১৬ সালের ১ সেশ্টেম্বর গঠিত “স্কুল সোসাইটির অনেকটা দায়ভারই বহন 
করতেন হেয়ার । এই সংগঠনের সচিবও হয়োছিলেন তিনি (১৮২৩-৪২)। ১৮২৮ 
সালে স্কুল সোসাইটির তহাবলে তিনি ৬ হাজার টাকা দ্বান করেছিলেন । এই 
সংগঠন চালু বিদ্যালয়গুলোকে সাহাধা করত আর নতুন নতুন অবৈতনিক 
[বিদ্যালয় চাল করত, যেমন চাল; করেছিল ঠনঠনিয়ায় (আরপূলি ) ও চাঁপা- 
তলায় ( পটলডাঙা )। ১৮৩৪ সালে এই দি বিদ্যালয় 'মালত হয়ে গড়ে ওঠে 
হেয়ার স্কুল। কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃফণ মল্লিককে পটলডাঙার 
বিদ্যালয়াটিতে শিক্ষক হিসেবে নিযুস্ত করেছিলেন হেয়ার, কিন্তু গোঁড়া ধামিকদের 
চাপে আনিচ্ছাসত্তেবও এই দুই “অগ্নিবষণ” যৃবককে সরিয়ে দিতে বাধ্য হন। 
১৮১৯-২০ সাল থেকে শুরু করে প্রাত বছর তাঁর 'বদ্যালয়গৃলি থেকে তিরিশ 
জন অবৈতাঁনক স্কলার ছাঘকে পাঠানো হত হিন্দু কলেজে । এই ছান্নরাই ছিল 
[হন্দ্ন কলেজের শ্রেষ্ঠ “অলঙ্কার |” 

সারা দিনই 'বাভন্ব স্কুল আর কলেজের কাজে বাস্ত থাকতেন হেয়ার । এইসব 


১৯৯ 


স্কুল-কলেজের ভিজিটর (১৮১৯ ), ইন্সপেন্তর (১৮২৪) এবং কমিটি সদস্য 
(১৮২৫) হয়েছিলেন তান। িরোর্জিওর সঙ্গে তাঁর বম্ধৃত্ব 'ছিল, প্রধান 
দ্যানসেলম--এর (10:405610৩ ) হাত থেকে তিনি রক্ষা করেছিলেন 
ডিরোজওকে এবং ইয়ং বেঙ্গলের এই বিপজ্জনক শিক্ষকটিকে বরথান্ত করার সময় 
(১৮৩১) এসে দাঁড়িয়েছিলেন তর পাশে । 

[ডিরোজিওর মৃত্যুর পরও ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গে ভাল সম্পক ছিল হেরারের | 'তাঁন 
ছিলেন 'আকাডেমিক আপোসিয়েশন"এর আভিভাবক এবং 'সাধ।রণ ভ্ঞানো- 
পা্দিকা সভা”-র পঙ্ঠপোষক ( ১৮৩৮ )। ডিরোজিওপন্হণদের বিভিন্ন জনসভায় 
যোগ দিয়েছেন তিনি £ সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে (১৫ জানুয়ারি, ১৮৩৫ ), 
জার ব্যবস্হার সম্প্রসারণের দাবিতে (৮ জুলাই, ১৬৩৫), চুন্তমাফিক শ্রমের 
(1006900160 189০90৫) বিরদ্ধে (১০ জুলাই, ১৮৩৬ ), ব্রিটিশ ইন্ডিয়া 
সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতার দাবিতে । পটলডাগার একাঁট বাড়তে কিছু 
কুঁলিকে এনে রাখা হয়েছিল মারশাসে পাঠানোর জন্য । সেখান থেকে তাদের 
উদ্ধার করোছলেন হেয়ার ৷ মফস্বলের আদালতগুলোতে ইংরিজি ব্যবহার করার 
আবেদনপত্রে (১৮৩৬ ) এবং আইনগত সংস্কারের দাবিতে প্রচারকাষেও অংশ 
নিয়োছিলেন তিনি । 

হেয়ারের বন্ধুত্বের প্রাতিদান দিয়েছিলেন ডিরোজিওপন্হণীরাও । হেয়ারের &৬-তম 
জন্মবাধকাঁতে তাঁরাই (৫৬৫ জন যুবক) প্রথম তাঁকে প্রকাশ্য সংবধধনা 
জানান, 'চান্নত করেন তীর প্রাতকীত (যা এখন হেয়ার স্কুলে আছে), ১৮৪৭ 
সালে নির্মাণ করেন হেয়ারের প্রাতিমূতি' (যা এখন আছে প্রেসিডোণ্সি কলেজে ), 
গঠন করেন “হেয়ার পুরস্কার তহাবল+ এবং হেয়ারের মৃত্যুর পর টানা ২৫ বছর 
তাঁর মৃত্যুদিনে আয়োজন করেন স্মরণসভার ॥ এছাড়া, ডেভিড হেয়ারের প্রামাণ্য 
জাীঁবনীও লেখেন জনৈক ডিরোজিওপন্হাই । 

[নিজের বিদ্যালয়গুলোতে বাংলা শিক্ষার ওপর অত্যন্ত গুরতত্ব দিতেন হেয়ার । 
হন্দু কলেজ প্রাঙ্গণে বাংলা পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য (১৪ জুন, 
১৮৩৯ ) তাকে ডাকা হয়েছিল । “দেশ'য় নারীদের শিক্ষার জনা মাঁহলাসামাত'কে 
(১৮২৪) সমর্থন জানিয়েছিলেন তিনি ॥ 

যুগান্তকারী ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের (১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫) অধ্যক্ষ 
বলোছিলেন £ ণমস্টার হেয়ার চেচ্টা না করলে হিন্দ চিকিৎসক সমাজ গড়ে 
তোলার এই প্রচেষ্টা ?কছুতেই সফল হতে পারত না?” ১৮৩৭ থেকে ১৮৪১ 
পর্যন্ত হেয়ার ছিলেন এ কলেজের সচিব ও কোষাধ্যক্ষ এবং কাত তিনিই 
[ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ । 

এাগ্র-হর্টিকালচারাল সোম্যইটি আর এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন তিনি, 
অর্থদান করোছলেন ভিসি চ্যারিটেবল সোসাইটিতে। 

নিজের দানাপীলজর রড ছে. আঁথক সক্কারি পক্ষোছলেন তিনি, তা থেকে 


উহ 


মৃত্ত পেয়েছিলেন অনেক পরে-__(এক) হাজার টাকা বেতনে কোর্ট অফ 
রকোয়েস্টন্‌-এর তৃতাঁয় কামশনার হিসেবে নিষ্ত হয়েছিলেন তিনি (১৮৪০) । 

১৮৪২ সালের ১ জ্‌ন আকস্মিকভাবে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান হেয়ার | 
এক বৃদ্টিভেজা ঝোড়ো দিনে হেয়ার স্্ীটের বাড়ি থেকে শুরু হয় তাঁর 
শেষযান্রা ॥ পিছনে হে'টে চলে & হাজার ভারতীয় । কলেজ স্কোয়ারে সমা ধিস্হ. 
করা হয় তাঁকে, যেটা তাঁর আপন জায়গা । 

সরকারি নাথপন্রে যে আবেগ নিতান্তই দুর্লভ, সেই আবেগের সঙ্গে জেম'স্কার 
তাঁর “রাভরৃ*-তে উল্লেখ করেছেন £ শশক্ষকদের কাজকর্মে এবং ছাত্রদের 
অগ্রগাঁততে গভর সূক্া ছিল তাঁর, অবাধে মিশতেন ছাত্রদের সঙ্গে '''যোগ 
তেন তাদের আমোদপ্রমোদে "প্রয়োজন হলে'*তাদের পরামর্শ দিতেন: 
সাহায্য করতেন আর এইসব কারণেই তান হয়ে উঠেছিলেন ছাত্রদের অতি 
[প্রয়জন, আঁত প্রয়োজনশীয় শিক্ষক । ছাত্রদের কেউ অসংস্হ হয়ে পড়লে তান 
তাদের বাড়িতে ষেতেন, তাদের জন্য ওষুধ নিয়ে আসতেন--'এমনাকি হিন্দু ঘরের 
মাঁহলারা পযন্ত নিজেদের রক্ষণশীলতার কথা ভুলে গিয়ে বাবা কিংবা ভাইয়ের 
মতো পরামশ" নিত তাঁর কাছ থেকে ।” 

হেয়ারের নিজের ভাষায় £ “নাঁতিগতভাবে আমি কথনোই নিজের দিকে অন্যদের 
মনোযোগ আকষণ্ণ করার চেষ্টা কার না।” তিন করেননি, কিন্তু অন্যেরা তাঁকে 
মনে রেখেছেন । রাঁসিককৃষ্ণ তাঁর পালাঁকটাকে চলন্ত ওষধ-ীবতরণ কেন্দ্র” নামে 
আঁভাঁহত করোছিলেন | ভাব ছাত্ররা তাঁর দূষ্টি। আকর্ষণের জন্য এ পালাঁকর 
পিছ পিছ ছুটত । 

হেয়ারের আচার-অভ্যাস ছিল একান্তই সহজ-সরল । বাঙালী খাদ্যাভ্যাসে অভান্ত 
হয়ে উঠেছিলেন [তান । অনাড়ছ্বর, সদালাপাঁ এই মানযাঁট যোগ দিতেন 
হিন্দুদের 'বাভিল্ন সামাজিক অনাষ্ঠানে | হাঁটতে ভালবাসতেন । একবার এক 
রান্রে ২৮ মাইল হে'টোছলেন । 

যুক্তিবাদধ মন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল ডিরোঁজওর দিকে | দৃজনেই বিশ্বাস 
করতেন, ভারতবষে'র সবথেকে বেশি করে দরকার “ইউরোপিয় জ্ঞানবিজ্ানের 
ব্যাপক প্রসার” । “সেকেলে গোঁড়ামির যে শেকল আজও এদেশের মানুষদের 
বে'ধে রেখেছে, তা ছংড়ে ফেলার জন্য” দ্‌জনেইতচন্তার স্বাধীনতা ও ব্যন্তগত 
সততার ওপর জোর [দিতেন । দুজনেই ছিলেন ছান্রদের আত প্রিয় । হেয়ারের' 
ভাষার ছান্ররাই হচ্ছে “সংস্কারক এবং শিক্ষক” । এছাড়া ডিরোজিও ও হৈয়ার' 
দুজনেই ছিলেন “ঈশ্বরহীন” ধর্মীনরপেক্ষ মানুষ | “আধা-খিহ্চান” ও যারা 
"আমার ছাদের নম্ট করে দেবে” -তাদেরকে নিজের বিদ্যালয়ে ভার্ত করতে 
আপান্ত ছিল হেয়ারের'। এমনাঁক অনেকে তাঁকে ণনাস্তিক'” বলেও 'চাঁহত 
করেছে । গিজশাশাসত খিশ্চান ধনের প্রাত তাঁর প্বজ্ধমূল বোরতা"”"র কথা 
উল্লেখ করেছে 'ফ্লেপ্ড অফ ইশ্ডিয়া” পাণ্িকা এবং তাঁকে কোন প্রিণ্চান সমাধিক্ষেত্রে 


১২১ 
রেনেসাস- ৬ 


স্গমাধিন্ত করা হয়নি। 
“দা ইয়ং বেল আড্রেসএ (১৮৩১) হেয়ার সম্বষ্ধে বলা হয়েছে, পহন্দু 


সমাজের মধ্যে এক নতুন জীবন সগ্তারিত করেছেন তিনি, স্বতঃপ্রণোিত হয়ে 
পারণত হয়েছছন নিবাজ্ধব মানুষদের বম্ধূতে এবং তাঁর ও আমাদের স্বদেশ- 
বাসদের সামনে স্থাপন করেছেন এক উজ্জবল দ.্টান্ত।* “মেমোরিয়াল স্ট্যাচু'ভে 
(১৯৪৭ )-বলা হয় যে হেয়ার “পর্যাপ্ত দক্ষতা অঞ্জন করার পর স্বদেশে ফিরে 
গিয়ে সেই দক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ সানন্দে পাঁরত্যাগ করেছিলেন, তার 
গৃহীত স্বদেশের (অর্থাৎ এদেশের ) মঙ্গলের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার 
জন্য)” 

১৮৩৫ সালে মেকলে বলেন £ “ভারতের শিক্ষার ব্যাপারে যাঁরা আঙ্ম আগ্রহ, 
তাঁদের মধো মিস্টার হেয়ারই প্রথম কাজে নেমেছিলেন-'এদেশের বাসিন্দাদের 
"ইংরাজি ভাষার চর্চায় উৎসাহিত করার জন্য:*.কারণ এটাই ছিল পাশ্চাত্যের 
বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার সবথেকে উপযোগী পচ্হা ।” 

হেম্নারের কাজের একটা স্থায়ী ফল হচ্ছে হিন্দ কলেজে পুরোপীর ধমর্ণনরপেক্ষ 
শিক্ষার প্রচলন- যে কলেজকে প্রতিষ্ঠা করেছিল গোঁড়া ধর্মবিশ্বাীরা, কিন্তু তা 
' গড়ে উঠোঁছল হেয়ারের হাতেই । ডিরোজিওপচ্হণ রাধানাথ শিকার সঠিকভাবেই 
তাঁকে তুলনা করেছেন “শুকতারা”র সঙ্গে । 


নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী 

হন্দ কলেজ ম্যানাসং-ক্রিষ্ট রেকর্ডস, ১৮৩১। 

ক্যালকাটা প্রিশ্চয়ান অবজাভগার, মে-জুলাই, ১৬৩২। 

প্যারণচাঁদ মিত্র ঃ ডেভিড হেয়ার, ১৮৭৭। 
"শবনাথ শাস্ী £ রামতন লাহিড়ী, ১৯০৩। 

ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন £ স্টাডিজ ইন দ্য বেঙ্গল রেনেসস, ১৯৫৮ । 
লুশাল গুগ্ত £ উনাবংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ, ১৯৫৯ । 

যোগেশচন্দ্র বাগল £ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, ১৯৬৩ । 

“্লাধারমণ মিত্র ঃ ডেভিড হেয়ার, ১৯৬৮ । 


১২৭ 


ভিন্লোজিও গ্রন্বৎ ইন্সৎ ০ক্রুল 


উনাবংশ শতাব্দীর চতুথ দশক পর্যন্ত ইয়ং বেঙ্গলের (এই গোষ্ঠীর অন্যতম 
সদস্য প্যারীচাদ সিন্ন ১৪৭৭ সালে একে চিহিত করেছিলেন "ইয়ং ক্যালকাটা” 
নামে ) চিন্তাধারার রেশ বজায় ছিল-_-শুরু হয়েছিল বিশের দশকের শেষাকে 
" আর স্তিমিত হয়ে এসেছিল মধ্য-চল্লিশ দশকের পর থেকে । এই চিন্তাধারার 
উদ-গাতা ছিলেন ডিরোজিও (১৮০৯-৩১), জ্ঞানী, প্রাতভাধর লেখক, 
র্যাঁডক্যাল চিন্তাবদ এবং নতুন শিক্ষার ধারায় এদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত 
শিক্ষক। ইয়ং বেঙ্গলের সঙ্গে ডোভড হেয়ারের ( ১৭৭৫-১৮৪২ ) নামটা যুক্ত 
করা একটু অসঙ্গতই হবে । ডিরোজিওর সঙ্গে নানা ব্যাপারেই পার্থক্য ছিল 
হেয়ারের। বস্তুতপক্ষে হেয়ার ঠিক পেশাদার শিক্ষক বা বুদ্ধিজীবী ছিলেন না, 
ছিলেন না জ্ঞানী বা প্রাতি্খানিক পণ্ডিতও | ডিরোজিওর মতো মেধা কিংবা 
খেয়ালগপনাও ছিল না হেয়ারের | খাদ্য ও আচার-অভ্যাসে হেয়ার প্রায় আধা- 
হন্দ্‌ হয়ে উঠোছলেন, কিন্তু ডিরোজওর ক্ষেত্রে তা ঘটেনি । তব এই দুজনের 
মধ্যে একটা মৃূলগত সাদশ্য খংজে পাওয়া যায়, যা ইয়ং বেঙ্গলের যথাযথ 
মূল্যায়নের মূলসূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে । 
হেয়ার এবং ডিরোজও দুজনেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, ভারতের পক্ষে 
সবথেকে প্রয়োজনীয় হচ্ছে “এদেশের মানুষের মধো ইউরোপিয় জ্ঞানবিজ্ঞানের 
ব্যাপক প্রসার ঘটানো ।” দুজনেই ছিলেন চিন্তা ও আলাপ-আলোচনার 
স্বাধীনতায় বিশ্বানী, জনেই নিজেদের অনুগামীদের মধ্যে সাহস ও সততা 
জাগিয়ে তোলার চেন্টা করতেন “যাতে করে তাঁদের দেশের লোকেদের মধ্যে 
তথনও চেপে বসে থাকা সেকেলে গোঁড়ামির শেকলটা ভেঙে ফেলা যায়।" 
তাঁদের চারপাশের মতো অন্যান্য নেতাদের না হয়ে তাঁরা দুজনেই ছিলেন 
“ঈঞ্বরহণন', ধরমীনরপেক্ষ মানুষ, ধমশয় রতি বা নির্দেশে প্রায় বিশ্বাসহাঁন । 
কস্তু এসব সত্তেও হেয়ার ও ডিরোজিও দুজনেই ছিলেন আবিচল আদর্শবাদাঁ। 
ভিরোজিও এবং তাঁর মারাত্মক ছাদের কাজকর্মের বিচারের সময় তাঁদের পাশে 
এসে দাঁড়িয়েছিলেন হেয়ার, এ ছান্দের উদ্দেশে তিন বলেছিলেন £ “তোমাদের 
দেশবাসধরা তোমাদেরকে তাদের সংস্কারক ও শিক্ষক বলে মনে করে” ॥ আবার 
এই ভিরোক্িওপন্হণরাই প্রথম প্রকাশ্যে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন হেয়ারকে, তাঁর 
স্মৃতিকে অমালন রাখার প্রচ্্টোর তারা ছিল একেবারে সামনের সারিতে-- 
হেয়ারের মৃত্যুর পর টানা ২৫ বছর ধরে ১ জুন তারখে তাঁর স্মরণসভার 
আয়োজন করেছিলেন তাঁরা । 
কলকাতার একর পর্তুগীজ-ভারতায় মশ্রণজাত ইউরেশীয় পরিবারের সন্তান হেনরি 


১২৪ 


লুই 'ভাভয়ান ডিরোজিও (১৮৩১ সালের পহচ্দ কলেজ রেকর্ডস-এ মাঝে- 
' মধো লেখা হয়েছে ডি রোজিও, ম্যা্সমূলার লিখেছেন ডি. রোজারিও ) ৫ তাঁর 
বাবা ছিলেন একটি ইংরেজ সওদাগর সংস্হার আফসার | উনাঁবংশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকের ধমতলা এলাকায় স্কাটশ ড্রামণ্ড পাঁরচালিত ইংরেজি শিক্ষার 
সৃবিখ্যাত প্রাইভেট বিদ্যালয়টিতে পড়াশোনা করেছিলেন ডিরোজিও। ড্রামণ্ড 
ছিলেন সুপশ্ডিত এবং কাঁব। স্বাধীন চিন্তায় প্রবল বিশ্বাসী এই মানুষাঁট 
দেশত্যাগা হয়ে এদেশে এসোঁছলেন । ধরে নেওয়া যায় যে ড্রামণ্ডের প্রভাবেই 
[ডিরোজিওর মধ্যে গড়ে উঠেছিল সাহত্য ও দরশনপ্রীতি, বাণবসপ্রীতি, ফরাসি 
বিপ্লব ও ইংরেজ র্যাডিক্যাল মতবাদে বিশ্বাস । 
বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে বাবার অফিসে কিন কেরানির চাকার করেন 
ডিরোজিও | তারপর কছুর্দিন কাটিয়ে আসেন ভাগলপ.রে তাঁর মানি মিসেস 
উইলসনের বাড়তে ॥ এই ভাগলপুরে উন্মেষ ঘটে তাঁর লেখক সন্তার ৷ 'ইপ্ডিয়া 
গেজেট? পা্িকায় লিখতে শুর করেন, হাত দেন কাঁবতা রচনায় (স্থানীয় জন- 
শ্রবীতর 'ভিন্তিতে ফকির অফ বাঙ্গীরা” এখানেই লেখেন )। কাশীপ্রসা ঘোষের 
আগেই তিন দেশপ্রেমমলক কবিতা রচনা করেন (ফারিঙ্গ সমাজের কারুর পক্ষে 
যা ছিল নিতান্তই অস্বাভাবিক ) £ 
স্বদেশ আমার 1 তোমার গৌরবময় অতীতে 
এক বর্ণোচ্জবল দ্যুতি আবতিত হত তোমার ভ্ূলেখা 'ঘিরে, 
তোমাকে উপাসনা করত এক দেবীর মতো-_ 
কোথায় হারালো সেই গৌরব, সেই শ্রদ্ধা আজ ? 
অজ্পবয়সেই কাণ্টের দর্শনের যে সমালোচনা করেছিলেন 'ডিরোেও, তা 
*প্রাতভাবান দর্শনিকদের পক্ষেও ঈষণীয়" 'ছিল। নখীতিবোধ সংকান্ত দর্শন 
বিষয়ে একটি ফরাসি প্রবন্থ অনুবাদ করেছিলেন তিনি। সেটি ছাপা হয়েছিল 
তাঁর মতত্যুর পর । নিজের খ্যাঁতর কারণে ১৮২৬ সালে 'হন্দয কলেজের উচু 
শ্রেণীগলোর শিক্ষক হিসেবে নিষ্স্ত হন ডিরোজও--তখনও তাঁর “কৈশোর” 
শেষ হয়নি (কিশোরধচদ.মিত্রর মতে ভডিরোজিও হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিষ্য্ত 
হন ১৮২৭ সালে, এডওয়ার্ডসের মতে ১৮২৮ সালে )। কলকাতায় ফিরে এসে 
[তিনি সম্পাদনা করেন 'হেস্পেরাস' এবং ক্যালকাটা লিটর্যার গেজেট, কাজ 
করেন ইন্ডিয়া গেজেট'এর সহকারি সম্পা্ক হিসেবে এবং লেখালিখি করতে 
শুর্‌ করেন “ক্যালকাটা ম্যাগাজিন, ইশ্ডিয্ান ম্যাগাজিন, বেঙ্গল আনয়াল, 
ক্যালাইডোস্কোপ" প্রীত পল্রপন্লিকায়। একটি কাঁবতায় তান আভিনন্দন 
জানান নাভারজোর যুদ্ধে গ্রীসের মুন্তিকে, আর-একটিতে স্বাগত জানান 
"ভারতবর্ষে সতগদাহ প্রথা নিবারণের আইনী পদক্ষেপকে.। 
ডিরোজওর বান্তিত্ব পহন্দু কলেজের ইতিহাসে এক নতুন বৃগের সূচনা করে। 
উঁচু ক্লাসের ছাদের নিজের চারপাশে “চুম্বকের মতো” টেনে আনতেন এই তরুণ 
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শিক্ষকটি। শিক্ষাপ্রাতষ্টানের চৌহম্দণর মধ্যে ছাত্রদের ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার 
করতে তাঁর আগে বা পরে আর কোন গিক্ষকই সক্ষম হন নি।” শুধু 
প্রেণকক্ষেই নয়, তার বাইরেও তিনি পাশ্চাত্য চিন্তাভাবনা ও সাহিত্যে “ছাপদের 
জ্ঞান বিস্তুততর ও গভশরতর করে তোলা”-র চেষ্টা করতেন । এই নতুন চিন্তা- 
ভাবনা ছাণ্রদের বন্ধনম্যাস্ত ঘটাত, উদ্বোলত করত । কলেজের ছাল্লরা জড়ো হত 
ডিরোঁজিওর চারপাশে । এ"দের মধ্যে অনেকে জাঁবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁদের 
শিক্ষকের কাছ থেকে পাওয়া আশ বহন করে গেছেন । ডিরোজিওর শিক্ষাই 
ছল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর এঁকাসত্র। তাঁর »মতিই তাঁর ছান্রদেরকে পরবত 
জণবনেও পরস্পরের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য ভালবাসা ও বন্ধনে আবদ্ধ রেখোঁছল । 
এইসব বুদ্ধিদণ্ত ছাত্রদ্দেরকে ডিরোজিও নিজে ক চোখে দেখতেন তা এই পুন্তি- 
কঁটির মধো ফংটে উঠেছে স্পম্টভাবে (যা আজও স্মরণ করে তাঁর কলেজ ) £ 

সতেজ ফুলদলের পাপাঁড় মেলার মতো 

তোমাদের মনের উন্মেষ লক্ষ করি আমি 

আর দোঁখ ধারে ধারে খসে পড়ে তোমাদের 

মননশান্তর ঘর্তাকছু বন্ধন । 


আনন্দের জোয়ার ডাকে, যখন দেখ 

ভবিষ্যতের দর্পণে তোমাদের 

এখনও অনার্জত খ্যাতির শিরোপা দোলে দোুল-_- 

তখন বুঝি, এ জণীবনে ব্যর্থ নই আমি । 
ছান্দের অবাধে বিতর করতে ও যেকোন রচনা বা রখীত সম্বষ্ধে প্রশ্ন তুলতে 
উৎসাহ যোগাতেন ডিরোজিও ।॥ শেখাতেন স্বাধাঁনভাবে চিন্তা, করতে, শেখাতেন 
“বেফন কর্তৃকি উল্লখত কোন আইডলের (19০1) দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত 
না হতে--সতোর জন্য বাঁচতে, সত্যের জনাই মরতে |” তাঁর ছান্র রাধানাথ 
1শকদার [ডরোজও সম্বন্ধে বলেছেন £ “সত্যের সম্ধান ও কদভ্যাসের প্রাত ঘপার 
সেই মানসিকতা গড়ে উঠোছিল একমাঘন তারই অনবপ্রেরণার় আর এই মানসিকতা 
ভারতের পক্ষে মঙ্জলজনকই ছিল।” আর-একজন ছা রামগোপাল ঘোষ 
ডিরোঁজওর আদর্শকে সন্রবদ্ধ করে বলোছলেন £ “যে বিচারব্যা্ধর প্রয়োগ চার 
না, সে সংস্কারাম্থ; যে বিচারবাণ্ধ প্রয়োগ করতে পারে না, সে মূর্খ; আর 
ষে বিচারবৃদ্ধি প্রয়োগ করে না, সে বাস ।” 
কলকাতার ইস্টালী এলাকায় ডিরোজিওর বাড়তে অবাধ গাঁতাবধি ছিল তার 
ছাত্রদের ৷ এদের মধ্যে কয়েকজন নিষদ্ধ খাদ্য ও পানায়েও অভ্যন্ত হয়ে 
উঠেছিল । এর মধ্যে অজ্প বয়সে বাহাথুরণ দেখানোর প্রবণতা নিশ্চয়ই ছিল, 
1কন্তু সেইসঙ্গেই ছিল চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে সরাসাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা করার 
মতো সাহগু আর আস্তরিকতাও | তবে দুঃখের কথা হল, ইয়ং বেঙ্গলের অন্তত 
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কয়েকজন সদস্য নানারকম নিষ্ঠুর বাঙ্গ বিদ্ুপ করে আহত করতেন 
প্রাতবেশীদের অনুভূতিকে-_পরবতরঁকালে নবান ব্রাঞ্ধ বিদ্রোহীরা কখনোই যা, 
করেন নি। হন্দু সমাঞ্জকে প্রচ্ডভাবে আরুমণ করোছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের 
সদসারা, যাঁদও গোটা ব্যাপারটাকে যথাথ“ভাবে উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি 
তাঁরা । কলেজ ম্যাগাজিনে মাধবচন্দ্র মাল্লক ঘোষণা করেছিলেন, শহন্দ্‌. ধমকে 
আমরা ঘৃণা করি ওন্ডরের অক্তস্থল থেকে ।” কথাটা নিছকই অপরিপন্ততা 
প্রসত অবজ্ত্ার প্রকাশ মান । কিন্তু প্রকাশা আদালতে দাঁড়িয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ 
করে শপধ নিতে অস্বশকার করে রাসককৃফণ মাল্লকের “আমি গঙ্গার পবিভ্্ুতায়, 
বাস করি না" ঘোষণাটা ছিল সাহসী সততারই পারিচায়ক । অনেক 
ডিরোজিওপম্হণীর মধ্যেই সুরাপানের আসন্তিটা ছিল তাদের দুবলতারই দ্যোতক।' 
কন্তু সেই সময়কার 1হন্দয কলেজের আঁফস-কর্মচারি হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের" 
টীন্তুটাও ভুলে যাওয়া যায় না--ওরা প্রত্যেকেই ছিল সত্যের পূজারণ। সাত্য: 
মলতে কি, এই কলেজের ছান্র আর সত্য, এ দুটো ছিল প্রায় সমার্থক ।* 

১৮২৮ সালে ডিরোজিও আর তাঁর ছাত্ররা গড়ে তোলেন “আযাকাডোঁমক 
আসোসিয়েশন', আমাদের প্রথম বিতক্সভা । এখানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও 
ভাঁবতবা, সদগুণ ও কদ্ভ্যাস, দেশপ্রেম, ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে বিপক্ষে, মার্তিন 
পুজো ও পুরোহিততন্দের ক্ষীতকর, দিক প্রীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। 
প্রাতি সগ্তাহে বসত দণর্ঘ অধিবেশনে । সভাপাঁতত্ব করতেন ডিরোজিও। তাঁর 
পরামর্শ মান্য করত সকলেই । সভার তরুণ বন্তাদ্দের বিতকের দক্ষতা শহরের 
অনেক মান্যগণ্য লোককে আকৃষ্ট, করোছিল। সাপ্তাঁহক বিতকের. উত্তেজক 
আসরে তাঁদের মধ্যে অনেকে হাঁজরও থাকতেন । ১৮৩০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি 
1হন্দুর কলেজের ছান্ররা চালু করে 'পার্থেনন' পান্রীকা (শিবনাথ শাস্তীর মতে 
“এথোনয়াম” )। এই পান্রকায় স্নীশিক্ষা, সৃলভে ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রয়ো* 
জনীয়তা, কুসংস্কারের সবনাশা প্রভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রকাগিত 
হত। “জন্মসূত্রে হিন্দ কিন্তু শিক্ষাসূঘে ইউরোপিয়” এই মৃখপন্রাটর দুটি, 
সংখ্যা বেরোনোর পর কলেজের ভিজিটর এইচ. এইচ উইলসনের 'নিরেশে প্রকাশনা 
বম্ধ করে দিতে হয়। ডেভিড হেয়ারের গঙ্গে কথা বলে তাঁর বিদ্যালয়ে। 
আঁধাবদ্যা সম্পকে কয়েকটি ভাষণ দেন ভিরোজিও | এইসব ভাষণের “শ্রোতা 
ছল প্রায় চারগ তরুণ । এদের মধ্যে অনেকেই বেকন, লক, [হউম, স্মিথ, পেইন, 
অথরা বেন্হামের নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে গভাঁর অধ্যয়ন করতে শুর? করেছিল ।' 
এই পরিস্হিতিতে রা1ডিক্যাল মনোভাবের একটা জোয়ার মাথা 'তুটাছিল। ১৮৩০, 
সালের ১২ ফেব্রুয়ারির “ইন্ডিয়া গেজেট" পাকার প্রাচীন কাল থেকে শুর করে" 
আধুঁনক ষুগ পর্যন্ত সময়কালের অজন্র এীতহাসিক নাজির উদ্ধৃত করে সেই 
সময়কার উপানিবেশ স্হাপন কর্মসূচীর বিরহদ্ধে-প্রাতবাদ জানান 'হজ্দ; কলেজের 
জনৈক ছান্র। ১৮৩০ সালের ১০ ডিসেম্বর জুলাই বিপ্লব দিবস উদযাপন 
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উপলক্ষ্যে টাউন হলে জমায়েত ২০০ জন মানৃষ। এ বছরই বড়ানে স্মৃতি- 
ষ্টম্ভর ওপর ফরাসি বিপ্লবের তেরগা পতাকা উত্তোলন করা হয়। কারা এর 
উদ্ব্যোন্তা ছিল, জানা যায় নি। 

এইসব ঘটনায় সচাঁকত হয়ে উঠোঁছল প্রাচীনপচ্ছণীরা ৷ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে 
মানান গুজব £ কোন জায়গায় মল্ল উচ্চারণ করার দরকার হলে হিন্দ্ঃ কলেজের 
ছাত্ররা নাকি ইলিয়াডের পণ্ডান্ত আবান্ত করে ; একজন ছান্রকে মা কালাঁকে 
প্রণাম করতে বলা হলে সে নাকি বলেছে, “গুড মার্ণং, ম্যাডাম ।” বৃন্দাবন 
ঘোষাল নামে জনৈক গরণব ব্রাহ্মণ প্রাতাদিন সমাজের নেতাদের কাছে সরবরাহ 
করতেন এইসব গুজব, ডিরোজিও আর তাঁর ছান্রদের সম্বম্ধে হরেক রকম কুৎসার 
মশলা মিশিয়ে গূজবগুলোকে বেশ মুখরোচক করে তুলতেন । “সংবাদ প্রভাকর' 
আর “সমাচার চাণ্দকা'-র মতো পান্নিকা সোরগোল তুলে বলতে শুর করে-__ 
প্ৰুবৃন্ত ফিরিঙ্গদের নকল কবে চলেছে যে প্নান্তিক পশুরা”, তাদের জন্য 
বিপন্ন হয়ে উঠছে আমাদের ধর্ম । ১৮৩১ সালের এ্রৃপ্রল মাসে “সংবাদ প্রভাকর'-এ 
একটি চিঠি প্রকাশিত হয়, যাতে “অত্যন্ত অশোভন ভাষা আক্রমণ করা হয় 
শহন্দ্য কলেজের শিক্ষকদের চাঁরন্কে 1” এই চিঠির বিরদ্ধে প্রাতবাদ জানাতে 
'বাধ্য হয় কলেজ কমিটি । প্ররোচনাটা যে সবটাই ডিরোজিওপন্হণীদের 'দিক থেকে 
আসে নি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। 
'সংবাদপন্রের প্রচার শুরু হওয়ার আগে থেকেই হিন্দ কলেজ কতৃপক্ষ আম্মির 
হয়ে উঠতে শুর করেছিল । ১৬৩১ সালের & ফেব্রুয়ারি তারিখে ডিরোজিও 
এবং প্রধান শিক্ষক দ'যাসেলমূ-এর মধ্যে একটা বিবাদকে কোনমতে ধামাচাপা 
এদয়োছল কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷ একটা প্রগ্রেস রিপোর্ট নিয়ে ডিরোজিও প্রধান 
শিক্ষকের কাছে গেলে তিনি শডরোজিওকে আঘাত করার জন্য হাত তোলেন" 
এবং ডেভিড হেয়ার ব্যাপারটায় হন্তক্ষেপ করলে তাঁকে আঁভাহত করেন “ইতর 
'"মোসাহেব” বলে। অন্যান্য শিক্ষকদের বিক্ষোভে নাজেহাল হতে হয়েছিল 
প্রধান শিক্ষকাঁটকে । যথারণাঁত পারস্পারক দুঃথপ্রকাশেই নিম্পান্ত হয়েছিল 
ধটনাটার ॥ তবে এর কিছ্যাদনের মধ্যেই কলেজ কতৃপক্ষ (প্যারীচাঁ মিমের 
সতে ) «এদেশের ধের মহান নীতিগুলির ওপর ছান্রদের বিশ্বাস টালিয়ে দিতে 
“পারেন ; এমন সমস্ত আলোচনাকে বতটা সম্ভব প্রাতিহত করা*-র সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
'করে, *শোভনতা সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণার 'বিরোধা কাজকর্মের” নিন্দা করে 
এবং “যে-সব সভায় রাজনোতিক ও ধমশয় আলাপ আলোচনা অনাষ্ঠিত হয়, 
/সেগুলিতে যোগান” নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে, আর ডিরোজিওকে বরখান্টঠ 
জন্য একটা বিশেষ অধিবেশন ডাকার উদ্যোগ নেন কমিটি সদস্য রামকমল সেন। 
১৩১ সালের ২৩ এপ্রল অনুষ্ঠিত 'পহম্ঘছয কলেজের পরিচালকদের বিশেষ 
আধবেশন”-এর কার্ধাববরণণী লম্বালিত দাললপরগুলো এখনও রক্ষিত আছে 
প্রেসিডেম্দ কলেজে (১৮৫৬ সালে প্‌রনো হিন্দ কলেজেরই নাম হয় 
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প্রেসিডেন্সি কলেজ )। এ আঁধিবেশনে একটা স্মারকলিপি নিয়ে আলোচনা হয় । 
স্মারকাঁলাপাঁটিতে বলা হয়োছিল, “সমস্ত আনজ্টের মূল এবং মান্‌ষের উীদ্ধিগ্ন হয়ে 
ওঠার কারণস্বর্‌প মিস্টার ডিরোঁজওকে কলেজ থেকে বরখাস্ত করতে হবে,” 
“যে-সব ছান্র প্রকাশ্যে হিন্দুধর্মের এবং এদেশের সনাতন প্রথাগুলির বিরোধিতা 
করছে'*তাদের কলেজ থেকে বাঁহচ্কার করতে হবে,” “কোন ছাণ প্রকাশা বন্তুতা 
শুনতে অথবা দেখতে গেলে তাকে বাহঙ্কার করতে হবে,” “কী কী বই পড়তে 
হবে এবং প্রাতটা পড়ার জনা বরাম্দ্ থাকবে কতটা সময়, তা-ও স্থির করে দেওয়া 
দরকার |” এ স্মারকলাপিতে বলা হয়, ডিরোজওর অশোভন আচরণের জন্যই 
বহু ছান্ন কলেজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে । কিন্তু ১৮৩১-এর ৭মে আর ১১ জনের 
সভার কার্ধবিবরণণতে দেখা ঘাচ্ছে-ডিরোজিওকে বরখাস্ত করার পরও ছাদের 
কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়া বন্ধ হয় নি। 

[িরোজিওকে “তরংণদের শিক্ষাদানের পক্ষে অযোগ্য” বলে ঘোষণা করার প্রস্তাবটা 
কামাঁটতে ৬-৩ ভোটে খাঁরজ হয়ে যায় । তবে, শহন্দুদের বতণমান মানাসক 
অবস্থা'-র কথা ভেবে বরখান্তও করা হয় তাঁকে । হিন্দুদের পক্ষ থেকে বলার 
সুযোগ না থাকায় ডিরোজিওকে বরখাস্ত করার প্রশ্নে মতানে বিরত থাকেন 
উইলসন ও ডোঁভড হেয়ার । বরথান্ত করাটাকে একান্ত প্রয়োজনণয়” বলে মত 
প্রকাশ করেন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রাধামাধব বদ্দ্যোপাধ্যায় এবং 
গভর্ণর চন্দ্ুকুমার ঠাকুর । প্রসম্নকুমার ঠাকুর ও রসময়ন দত্ত ব্যাপারটাকে 
“সাবধাজনক” বলে উল্লেখ করেন । একমানর শ্রীকৃফ সিংহ বলেন-_-ডিরোজিওকে 
বরখাস্ত করাটা একেবারেই “অপ্রয়োজনণীয় |” ছাত্রদের বিরুম্ধে কোন ব্যবচ্থা 
অবশ্য নেওয়া হয় নি। 

উইলসনের পরামর্শে ২৫ এপ্রল পদত্যাগপন্র পাঠান ডিরোজিও। এ পন্রেতিনি 
মন্তব্য করেন, “কোন কিছ যাচাই না করে, আমার কথা না শুনে, বিচারের 
প্রহসনটুকুও না করেই আপনারা বরখাস্ত করেছেন আমাকে ।” তাঁর সম্বন্ধে 
যে-সব প্বাজারী আভিযোগ” উঠোঁছল, সেগুলোর ব্যাপারে উইলসনের জিজ্ঞাসার 
উত্তর দেন ডিরোজিও ২৬ এরীপ্রল তারিখে । ছাদের ঈশ্বর বিশ্বাস তিনি ভেঙে 
দয়েছেন কনা- এই প্রশ্নের জবাবে ডিরোজিওর বন্তব্টটা বাংলার রেনেসাঁসের 
ইতিহাসে সঙ্গত কারণেই স্মরণাঁয় হয়ে আছে £ 


এই বিষয় নিয়ে কোন কথা বলাই যাঁদ অন্যায় হয়, তাহলে আমি দোষাঁ। 
কেননা এ বিষয়ে দাশশনিকদের সংশয়ের কথা আমি তাদের বলেছি, এটা স্বীকার 
করতে এতটুকুও ভাত বা লাজ্জত নই কারণ এ-সব সংশয়ের সমাধানের কথাও 
তাঘের সামনে তুলে ধরেছি আঁম। এই প্রশ্নাট নিয়ে বিতক করা কি কোথাও 
নাষম্ধ ঘোষিত হয়েছে ? যা তা-ই হয় তাহলে প্রশ্নাটর পক্ষে না বিপক্ষে কোন 
দিকেই যুভ্তি দেওয়া 'উচিত নয়। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে শুধু একটি 
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দিককে জানা এবং সেই দিকাঁটির বিরোধী সবাক থেকে নিজেদের চোখ-কান 
সারয়ে রাখা কি কোন জ্ঞানালোকপ্রা্ত ধারণার সঙ্গে সঙ্গাতপর্ণ 2." 
কিছযাদন তরুণদের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছিলাম আমি । তাদেরকে ধূষ্ট 
ও মুর্খ গোঁড়ামবাদীতে পরিণত করাই কি আমার উঁচত ছিল ?:..তাই কলেজের 
বেশ কিছ; ছাত্রকে হিউম: লাখত ক্রিচ্হেস ও ফিলোর সৃবিখ্যাত কথোপকথনের 
সারমমের সঙ্গে পরিচিত করে তোলাটাকে নিজের দায়িত্ব বলেই মনে করেছিলাম । 
এঁ কথোপকথনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সবথেকে যুগ্ম ও পারমা্জত বস্তি- 
গল উপস্থাপিত হয়েছে । কিন্তু সেই সঙ্গেই হিউমের বন্তব্যের যে তাঁক্ষ1 উত্তর 
দিয়েছিলেন ডঃ রিড এবং ডুগাণ্ড স্টুয়ার্ট, ষে উত্তরগুলিকে আজ পর্যন্ত খণ্ডন 
করা যায় নি, তা-ও আম পাড়য়োছ ছাগরদের ॥ এই হচ্ছে আমার অপরাধ** 
আমাকে নান্তক কিংবা ধর্মে আব*্বাসাী বলাটা আশ্চের কিছ? নয়, কেন না 
ধর্ম নিয়ে যারা নিজেদের বিচার বৃদ্ধি খাটিয়ে ভাবতে চেয়েছে, তাদেরকে 
চরাঁদন এইসব [বশেষণেই 'চাহুত করা হয়েছে**- | 


কলেজ ছাড়তে হয়োছিল ডিরোজিওকে, কিন্তু ফুবকদের ওপর রয়েই গিয়েছিল 
তাঁর প্রভাব । কিছ7 বন্ধুর উচ্ছঞ্খলতার অপরাধে ১৮৩১ সালের আগছ্ট মাসে 
বাঁড় থেকে বিতাড়ত হয়েছিলেন কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ এই কৃষমোহন 
“এন:কোক্স্যারার' নামে একটা মুখপন্ প্রকাশ করতে শুর করেন । ধমণয় গোঁড়ামি- 
পচ্হীীরা ব্যবহারিক জীবনে কতভাবে লঙ্ঘন করে ধর্মকে, তা দেখানোর জন্য 
এই পান্রকায় “নর্যাতিত' (7951১০০054 ) রচনাটি লেখেন 'তান। রাপিককৃফ 
মাল্পককে একবার তাঁর আত্মীয়রা ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে দ্‌রবত কোন 
নিরাপৰ জায়গায় পাঠানোর জন্য বেধে রাখে । সেখান থেকে পালিয়ে, বাবার 
বাড় ত্যাগ করে এসে 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে আরেকাঁট মুখপন্ত প্রকাশ করতে শহরও 
করেন রাঁসককৃষণ | [হন্দহ কলেজ কর্মিটর ১৮৩১-এর ১১ জুন তারিখের কার্ষ- 
[ববরণণশতে একটি আলোচ্য বিষয় ছিল--”একটি সংবাদপন্ন প্রকাশ করা এবং 
তার সাহায্ চাঁদা দেওয়ার জন্য রসিক কিচ্টো মাল্লকের প্র ।” মঞ্জুর হয়েছিল 
রাঁসককৃফের আবেদন । 

একে িরোজও নিজেও কাজ চালিয়ে বাঁচ্ছিলেন। ইস্ট ইশ্ডিয়ান' নামে একটা 
দৌনিক সংবাদপর্র প্রকাশ করতে শুর? করেন তিনি । জীবনের শেষাঁদন পথন্ত 
[তান ছিলেন একই রকম আদর্শবাদ+ী, আপোষহীন । নিজের পাণ্িকায় ইঙ্গ- 
ভারতণয় সম্প্রদায় ও অন্যান্য ভারতায়দের মধ্যে সোহা গড়ে তোলার স্বপক্ষে 
প্রচার চালাতে শহর? করেন তিনি । নেই সঙ্গেই আক্রমণ করেন প্রসম্বকুমার ঠাকুরের 
দর্গাপুজোকে, কারণ প্রসম্নকুমার নিজেকে একে্বরবাদী রামমোহনের ৪০৪৪ 
বলে দাব করতেন। 

১৮৩১ সালের ১৭ ডিসেম্বর কলেরায় আক্রান্ত হন ডিরোদিও। ছুটে আসে 
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প্রিয় শিষ্যরা ৷ এক সঞ্তাহ ধরে চলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা । ২৬ ডিসেম্বর অন 
নিদ্রার গভীরে ভুবে যান আমাদের রেনেসাঁসের এই ঝড়ের পাখি। 


সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিরোজওপন্হণদের মধোও নানারকম বৈষয়িক কাজকর্ম ও 
ব্যন্তগত স্বা্থণচন্তা মাথাচাড়া দিতে শুরু করে । কারণ, ইউরোপের যে বিভিন্ন 
প্রবণতাগুলোর মধ্যে একইরকম বোশিন্ট্য দেখা গিয়েছিল, সেগুলোর সঙ্গে তুলনা 
কোন আন্দোলনে কখনোই পারণত হতে পারে নি। তাসত্তেবও ডিরোজিওর 
অকাল মৃত্যুর পরেও অন্তত বারটা বছর তাঁর প্রভাব নানাভাবে অভিব্যন্ত 
হয়েছে । 

র্যাঁডক্যাল মনোভাবের স্ফুরণ দেখা যাচ্ছিল হামেশাই । শোনাযায়, ১৮৩২ সালে 
হম্দ্র কলেজের ছান্ররা টম- পেইন--এর “এজ: অফ রিজন: কেনার জন্য বই 
পিছ; ৮ টাকা পর্যন্ত দিতে রাজ ছিল এবং জনৈক প্রকাশক বই পিছু & টাকা, 
দরে ১০০ কাপ বই বাক করে । ১৮৩৬ সালে 'ইংলিশম্যান" প্াত্রকায় বলা হয়, 
হন্দ কলেজের ছাণ্ররা প্প্রতোকেই র্যাডিক্যাল, এরা বেচ্হামের নীতির 
অনুগামী | 'টোরি" (০919 ) শব্দটাকেই তারা কলঙ্কজনক বলে মনে করে; 
এরা সকলেই আযাডাম স্মিথের মতবাদে বিশ্বাপীঁ।” ১৮৪৩ সালে ণবগ্ুর 
বাঁণাঁজাক কাজে ব্যস্ত” জনৈক “বদ্ধ 1হত্ৰু* ভারতীয়দের দুর্দশা সম্বন্ধে লিখিত, 
একটি প্রবন্ধমালায় বিপ্লবের আকাৎ্ক্ষা প্রকাশ করেন। 

আরও সংনিঁথস্ট রাজনৈতিক চিস্তাভাবনারও অভাব ছিল না ডিরোিওপন্হণীদের 
মধ্যে । ১৬৩৩ সালে রসিককৃফ্ণ মাল্লীক সমালোচনা করেন পযালসের দুনা'তির» 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কষকদের অসহায় অবস্থার দিকে অঙ্গলী নির্দেশ করেন এবং 
বণিক কোম্পানির রাজনোতিক ক্ষমতার অবসান দ্াব করেন । ১৮৩৪-৩৬ .সালে 
কোম্পানির সনদ সংশোধন এবং সংবাদপ্রের স্বাধাঁনতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন জনসভার 
জবালাময়শ ভাষণ দেন রসিককৃফ । ১৮৪২ সালে তারাচাঁ চক্রবতণ এদেশে 
ফ্লাম্সের ধাঁচে কারিগরা শিক্ষার রাখ্্রীয় ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব দেন । ১৮৪২ 
সালে ধথন দাসপ্রথা-বিরোধী আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসন 
এদেশে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে বন্তৃতা দিয়ে ফৌজদারি বালাখানার সভাগ্‌হ 
“কাপিয়ে তোলেন" রামগোপাল ঘোষ । এই বাগ্মিতার গৃণে ১৮৪৭ সালে তিনি 
আখ্যাত হন “ভারতের ডিমস্থিনিস' নামে । ১৮৪৯ সালের তথাকথিত “কালা 
আইন”-এর বিরুদ্ধে ইউরোপিয়রা হৈচৈ শুরু করলে এ আইনকে সমর্থন করে 
রামগোপাল শরমার্কস' নামে পস্তিকা প্রকাশ করেন। এ আইনে ভারতবষের 
ইউরো পিয়দের সাধারণ আইনের আওতায় না পড়ার রীতির উচ্ছেদ ঘটানোর 
চেঙ্টা করা হয়েছিল। ১৮৪৩ সালে “্জুডিকেচার আণ্ড পিস” শীষক একটি 
সাবখ্যাত রচনার দাক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তৎকালধন ব্যবঙ্থাটাকে “বলপ্রয়োগ 
ও ঘুনপীত"-র ব্যবন্থা বলে বর্ণনা করেন এবং আমাদের সনাতন সমতা ধ্বংস 
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হওয়ার জন্য দায়ী করেন *উচ্চাকাঙ্কীণী ও উদ্ধত পৃরোঁহিত”-দের ॥ ১৮৪৬ 
সালে রায়তদের রক্ষা করার দাবি জানান প্যারাঁচাঁঘ মি । নিজের চিন্তাকে 
তত্তেবর পযণয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি বলেন, ব্যান্তগত সম্পন্তিই সরকারের জন্ম দেয়, 
সরকার বান্তগত সম্পান্তর জন্ম দেয় না” (ডিরোজিওর কাছে শেখা লক্‌-এর 
শৃচস্তারই প্রতিফলন ঘটেছে এখানে ) আর প্ৰরিদ্রু ও অসহায়দের পক্ষে সরকারের 
আবিরাম সাহাধা পাওয়া যতটা জরহরখ, বিত্তবান ও ক্ষমতাশালীদের পক্ষে ততটা 
জরুরী নয় |” 

নিজেদের বন্তব্য প্রকাশের মণ হিসেবে বেশ কয়েকটি পাকা চালাতেন হিন্দু 
কলেজের এই ছান্নরা । িরোঁজওর জাঁবনের শেষ বছরে 'হিন্দব্দের অন্জানতার 
বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্য কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন এন. 
কোয়ারার এবং রাঁসককৃ্ণ মাল্পক প্রকাশ করেন 'জ্ঞানাদ্বেষণ' পান্কা । এই 
শেষোস্ত দ্বিভাষিক পন্নিকাঁট চালু ছিল ১৪৪ সালে পর্যন্ত । এর ঘোধিত 
উদ্দেশা ছিল “সরকার পাঁরচালনা ও ব্যবহার শাস্মের জ্ঞান" সম্বদ্ধে পরামশ 
দেওয়া । ১৮৩৮ সাল নাগাদ শহন্দু পায়োনিয়ার* পাণ্রিকায় “ভারতবর্ষ এবং 
1বদেশীরা" (10019. 8100 016180619 ) শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। সরকার পরিচালনায় বা দায়িত্বপূর্ণ কোন কাজে এদেশের মানুষকে অংশ 
নিতে না দেওয়া আর অন্যায় “করের বিপুল বোঝা”র বিরদ্ধে প্রাতিবাদ 
জানানো হয় এই নিবন্ধে । 'কুইল' (09111) নামে একটি পানরকা প্রকাশ 
করতেন তারাচাঁদ চক্রবতথ | পাঁগ্কাঁটিতে সরকার পাঁলাঁসর সমালোচনা করা হত 
মৃস্ত কণ্ঠে। ১৮৪২ সালে চাল; 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর ।' প্রতিযোগিতামূলক সিভিল 
সাণভস পরণক্ষা চালহ করার জন্য প্রচার শুরু হয় এই পা্িকায় ॥ ১৪৩ সালে এই 
পা্রিকাতেই রাধানাথ শিকদার প্রকাশ করেন সাভে অফ ইশ্ডিয়ার কুলিদের কাছ 
থেকে জোর করে কাজ আদায় করার জন্য সরকারি কর্মকতাদের অপচেচ্টার 
বিরদ্ধে কিভাবে লড়াই করেছেন তিনি। বিধবা বিবাহকেও নাঁতিগত সমর্থন 
জানায় বেঙ্গল স্পেন্টেটর ৷ 'ডিরোঁজওপন্হদের সভাসামাতি গড়ে তোলার কাজে 
কোন ভাটা পড়ে নি। পাঁথকং সংগঠন 'আযাকাডেমিক আসোপিয়েশন' টিকে 
'ছিল প্রায় ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত ৷ ডিরোজিওর পর এর সংগঠনের সভাপাতির দায়িত্ব 
গ্রহণ করোছলেন ডোঁভড হেয়ার । সভা শেষ হওয়ার পর তিন প্রায়শই সদসাদের 
সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাস্তায় পায়চারি করতেন । এর পরে গড়ে ওঠে শলপি- 
[লিখন সভা” । এই সংগঠনে ডিরোজিওপচ্ছারা খাট রেনেসাঁপীয় সাহিত্যের 
ধাঁচে মতামত বিনিময় করতেন পরস্পরের সঙ্গে ॥ রামগোপাল ঘোষ ও রাধানাথ 
শিকদার নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাভাবনার কথা লিখে রেখে গেছেন 
দিনালাপর আকারে । রামগোপালের বাড়িটা পরিণত হয়েছিল বন্ধুদের 
জমায়েতের সদরদপ্তরে । ১৮৩৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় সাধারণ 
জ্তানোপাজ্রকা সভা, নেতৃত্বে থাকেন ডিরোজিওপচ্ছরীরাই (সভাপাতি তারা চাঁদ 
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চক্রবতণ, সহ-সভাপাঁত রামগোপাল ঘোষ, সচিব প্যারশচাদ মিত্র ও রামতন:, 
লাহিড়ী )। এ বছরের ১২ মার্চ থেকে কান্ত শুরু হয় এই সভার। ডোভড 
হেয়ারকে মনোনীত করা হয় সম্মানীয় পারদর্শক হিসেবে । ১৮৪০ থেকে ১৮৪৩- 
এর মধ্যে পঠিত রচনাপত্রের তিনটি খণ্ড প্রকাশ করে এই সভা । এর মধ্যে ছিল 
ইতিহাস চচণর প্রকৃতি এবং আইনগত ও সামাজিক সংস্কার (কৃষ্ধমোহন ) ; 
নারীদের স্বার্থ এবং ধহন্দস্থানের অবস্থা'__৫ ভাগে (প্যারখচাঁদ ); 'বাঁকুড়ার 
চিন্র' (হরচন্দ্র ঘোষ ); গন্তব্য প্রসঙ্গে, নতুন 'বানান পমস্তক' ও “ট্রগ্রাম প্রসঙ্গে 
_৪ ভাগে (গোঁবিন্দচন্দ্র বসাক )। ১৮৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী হন্দহ কলেজের 
সভাকক্ষে এই সভারই একটি আধিবেশনকে অধাক্ষ রিচা'সন রাজদ্রোহমৃলক 
উস্কানি দেওয়ার আভিযোগে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন । এবং তখনই তাঁকে তান, 
ভসনা করে থাময়ে দিয়োছলেন সভাপাঁতি তারাচী'দ চক্রবতণ । ঘটনাটা আজও 
্মরণাঁয় হয়ে আছে। এর আগে ১৮৩৯ সালেই চালু হয়োছল একটা 
মেকানিক্যাল ইনাস্টাটিউট । ১৮৪৪ সালে কিশোরীচাদ মিত্র প্রাতত্ঠা করেন 
পহন্দয থিওফিলানথুপক সোসাইটি" , সম্ভবত ভল-নে-র চিন্তারই প্রাতিফলন )। 
ডিরোজিওপন্হী সংগঠনগুলো সাংস্কৃতিক সংস্হা হলেও এগুলো রাজনণতির 
দিকেও আকৃষ্ট হয়েছিল । জর্জ টমসন বাঙালীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন: 
“সুযোগস্বিধা পারত্যাগ করা” এবং রাজনোতিক সংগঠন গড়ে তোলার জনা, 
যা সংবাদপত্রের থেকেও ফলপ্রস্‌ । জর্জ টমসনের সভাগুলো উদ্দীঞত করে 
তুলোছল ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যদের । ইয়ং বেঙ্গলকে সেই সময় তাদের বয়োজোদ্ঠ 
সদসা তারাচাঁদ চক্রবতণর নাম অনুসারে "চকবতগ গোষ্ঠী বলেই সাধারণত 
চাহন্ত করা হত। ১৮৪৩-এর ২০ এপ্রিল গঠিত হয় বেঙ্গল ব্রাটশ ইণ্ডিয়া 
সোসাইটি । তার আগে শবন্তের অভিজাতরা” যেমন সংগঠিত হয়েছিল 
ডূম্যাধকার? সভায়, তেমনি এই সংগঠনে সংগাঠত হয়েছিল “ব্ৃদ্ধিবৃত্তির 
অভিজাতরা ।” পরবতর্ঁকালে এই সংগঠন মিশে যায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
আসোপিয়েশনের মধ্যে (১৮৫১ সালের ৩১ অক্টোবর যখন গাঠিত হয় এই 
সংস্থা )। এই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশনই ছিল রাজনশীতমনস্ক শ্রাক্ষিত 
ভারত'য়দের প্রথম যুস্তয্লন্ট । এই সময় ইয়ং বেঙ্গলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রায়, 
বিলংগ্ত হয়ে গিয়েছিল । 

শিবনাথ শাসন কাথত একটি বিচিত্র ঘটনা এখানে উল্লেখের দাবি রাখে । অনেক 
পরবতশকালে শিবনাথ শাস্মী তাঁর বোদ্বাইয়ের বম্ধ্দের কাছ কাঁতিয়াওয়াড়ের. 
জনৈক ডিরোজিওপচ্হণ সম্ব্যাসীর কথা শুনেছিলেন । এই সম্যাসীটি সবর্দাই, 
তাঁর মহান শিক্ষকের প্রশংসা করতেন এবং একবার খবরের কাগজে 'কাথিয়াওয়াড়ে, 
অপশাসন' শীর্ষক কয়েকটি চিঠি লিখে সেখানকার রাজার অপশাসনের কথা 
প্রকাশ করেছিলেন.। এই অপরাধে তাঁর এক বছরের কারাদণ্ড হয়, কিন্তু তাত 
আন্দোলনের ফলে সেখানকার রাজা তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। শুধু তাই, 
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'ময়, তাঁর হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতাও তুলে দেওয়া হয় এবং আধিকার দেওয়া হয় 
নিজের সহকারী বেছে নেওয়ার | কিছ? সংস্কারমূলক কাজকমে'র পরে অবশা 
প্রতিক্রিয়াশীলরা আবার মাথা তোলে, নিবাসিত হন সন্ন্যানীটি। আমাদের 
দুভগ্য, এই ডিরোজিওপচ্ছাঁটির পরিচয় আমরা জানতে পারলাম ন। 

ইয়ং বেঙ্গলের প্রতোক সঘপোর জীবনী লিখতে বিস্তর জায়গা লেগে যাবে । তবে 
লাইফ অফ ডেভিড হেয়ার' বইটি থেকে মূল মস্ডলণাটির একটা তালিকা, 
জঙ্মমত্যুর সম্ভাব্য সাল সমেত, তুলে দেওয়া যেতে পারে ঃ রসিক কফ মাল্লক 
(১১০-৫৮), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১২৭), কৃষমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় (১৬১৩-৮৫ ) এবং রামগোপাল ঘোষ (১৮১৬-৬৮ )-_ কলেজ 
জবনে “অগ্নিবষী” হিসেবে চিহৃত এই চারজন ; হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮ ৬৯), 
শিবচন্দ্র দেব ( ১৮১১-৯০), রামতন? লাহিড়ী (১৮১৩-৯৬ ), রাধানাথ শিকদার 
(১/১৩-৭০) এবং প্যারণচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩ )- প্রথম চারজনের থেকে 
একটু কম বিখ্যাত এই পাঁচজন ; এছাড়া মাধবচন্দ্র মাল্লক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, 
গোবিন্দচন্দ্র বলাক ও অমতলাল মিত্র । এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে একটু 
বয়স্ক তারাচাঁদ চক্তবতখ (১৮০৪-৫৫ ) আর কিছুটা কনিষ্ঠ কশোরণচাঁৰ মিত্র 
নাম । এরা প্রতোকেই ডউীনশ শতকের বাংলার সংপপারচিত নাগ । এছাড়া, মানত 
তেইশ বছর বয়সেই ঝরে যাওয়া শিক্ষকাঁটর জাদ-কাঠিন ছোঁয়া উঞ্জীবত করে 
'তুলোছিল আরও অনেককেই । 

জখবনের প্রথম থেকেই 'নান্দত হয়েছিলেন ডিরোজিওপচ্হাীরা | পরবতণকালে 
তাঁদের বান্তগত প্রতিভা স্বাকৃত হলেও সামাগ্রক ভাবে ইয়ং বেঙ্গলের 
প্রবণতাকে হেয় করে দেখানোটা প্রায় একটা রীতি হয়ে উঠেছে ॥ ১৮৭৫ সালে 
রাজনারারণ বসু বলেছিলেন, “পাশ্চাত্যের আলো এদের মাথা ঘারয়ে 
দয়েছে।” ইয়ং বেঙ্গলের কাজকর্মকে আঁধকাংশ জন এই চোখেই দেখেছেন? 
অবশ্য এ প্রপঙ্গে বলাই যায় ষে এক্ষেত্রে আধকাংশের রায়টা বিকৃত রায়, ঘা যে- 
কোন এাঁতহাসিক মূল্যায়নের মধ্যে একটা দ-ঘ্টভঙ্গীর প্রশ্ন এসেই গড়ে । 
সামাজিকভাবে নাষল্ধ খাদ ও পানীয় গ্রহণ করা, “শুকরের মাংস ও গোমাংসের 
মধো দিয়ে পথ খোঁজা এবং সংরাপাব্রের মধো 'দিয়ে উদারনীতিতে পেখছনোর 
চেত্টা”__ডিরোরওপচ্ছীদের এই কাজটাই সে আমলের মানুষেদের সবথেকে 
আতগ্কত করে তুলোছল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল চিরাচাঁরত প্রথার ব্যাপারে 
ব্যক্তিগত বিচার বৃদ্ধি প্রয়োগের আধিকার প্রতিষ্ঠিত করার. একটা উপায় মানত । 
বিকাশের কোন কোন গরদ্বপ্ণ মুহূতে* এরকম উপায় অবলম্বন করাটা খুব 
অস্বাভাবক কিছু নয়। সনাতন সামাজিক, রীতগুলোর মধো প্রায়শই যে 
ভন্ভাঁম লুকিয়ে থাকে, তার থেকে এই ধরনের প্রথাবিরোধতা অনেক বেশি 


কামা হয়ে উত্ততিই পারে। রর 
আতারত্ত ইংরোজয়ানার অভিযোগটাও বাড়াবাড়িরই নামান্তর | পাশ্চাত্যের 
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প্রাগ্রসর চিন্তার অপ্রত্যাশিত ভাশ্ডায়ের সঙ্গে আকস্মিকভাবে পরিচিত হওয়ার 
এঁতিহাসিক যণুক্তিটা ছাড়াও আর একটা কথা এখানে উল্লেখ করা ঘরকার-_ 
পরবতাঁকালের বিস্তর “আ্ধাঁলসাইজড্‌ ভারতীয়ের মতো ডিরোজিওপচ্ছীরা 
নিজেদের দেশ কিংবা দেশবাসীর কথা ভুলে ঘাননি। স্বয়ং ডিরোজিও থেকে 
শুরু করে তাঁর ছাত্ররা পর্যন্ত সকলেই 'ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বষ্ধ । কৃফমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনাক ১৮৩৭ সালের পর থেকে খিশ্চান মিশনারি হিসেবে কাজ 
করা সত্তেবও 'হন্দ; দর্শন ও শাস্মগ্রচ্ছসমূহ অধ্যয়ন করতেন ; তারাচাঁদ “মনহ'-র 
জনবাদ করেন ; জ্ঞানাম্বেষণ পাণ্রিকার একটা অংশ ছাপা হত বাংলাভাষায় ; 
তত্তববোধিনী পিকার বাংলা গদ্যকে স্বাগত জানান রামপোপাল ; দুই অন্তরঙ্গ 
লু প্যারশচাদ ও রাধানাথ প্রকাশ করেন 'মাসিক পাল্কা”, নহজ-সরল কথ্য 
ধঘাংলায় লিখিত এই পান্িকাটা অক্ষরজ্ঞানসম্পাা সাধারণ গৃহবধূদের পক্ষেও 
সহজবোধ্য ছিল; এছাড়া, কথ্য ও সাধু, উভয় শৈলর ক্ষেেই আমাদের 
সাহত্যের একজন বিশিষ্ট লেখকে পারণত হয়োছলেন প্যারীচাদ ( টেকচাঁ 
ঠাকুর )। 

ধর্হীনতার আঁভযোগটাও পৃরোপহার সতা নয়। আসলে ডিরোজিওপন্হীঁদের 
লক্ষ্য ছিল ঘাহন্দ: ধর্মকে নিজেদের যনুস্তির ওপর দাঁড় করানো ।” ১৮৩২ সালেই 
মহেশচন্দ্র ও কৃফমাহন 'খুশ্চান ধর্মে দণক্ষা নিয়েছিলেন ॥ শিবচন্দ্র পরবতশ 
জীবনে আঁধাণ্ঠত হয়েছিলেন সাধ'রণ ত্রাহ্ম সমাজের সভাপতির পদে এবং 
রামতন্‌ লাহিড়ীও প্রায় এই বিশ্বাসেই উপনাঁত হয়োছলেন । প্রথম দিকের 
ব্রাহ্ম মতবাদ সম্বন্ধে ডিরোজওপন্হীঁদের সমালোচনা মোটেই অযৌন্তক ছিল 
না। কুক্মোহন বলোছলেন, ত্রাঙ্ম ধর্ম পরিণত হয়েছে “আধান্ধর্ম আধা- 
রাজনশাত*-তে ; রাম়গোপাল আভিযোগ করেছিলেন, ব্রাঙ্মদের ধমণস্তরবিরোধা 
প্রচারের মধ্যে ভ'্ডাঁম আছে; তীক্ষ! মস্তবা করোছিলেন রামতনহ, “বেদাস্তের 
অনুগামশরা যুগের সঙ্গে তাল মাঁলয়ে চলার চেস্টা করছেন...আম জানি 
মাতপুজো বন্ধ হওয়া একান্ত দরকার, 'কন্তু কোন ক্ষাতকর উপায়ে তা বষ্ধ 
করার বিরোধী আম-.'আমাদের সমাজ খিশ্চান ধমেরি বিরদ্ধে একটা বৈরিতার 
জন্ম দয়েছে, কিস্তু এই বো'রতা মোটেই যযন্তগ্রাহ্য নয়-'-সমন্ত ধর্মের উপাসকরা 
তাঁদের ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে যজিবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করুন ।” 
(িরোঁজওপন্হদের ব্যান্তগত সততার কথাও ভুলে যাওয়া ঘায় না-_-সরকা'র 
কর্মচারি হিসেবে হরচদ্দ্র ও রাঁসককৃফের আশ্চর্য সততা, প্রাতবেশীঘের সেবায় 
উৎসগর্কূত শিবচন্দের জীবন, সামাজিকভাবে একঘরে করে দেওয়ার হুমকির 
সামনেও রামগোপালের নিজের বিদ্বাস পারত্যাগ করতে স্বীকার না বরা, 
পাঁরবারিক- বিরোধিতা সভ্তেবও নাবালিকা কন্যাকে বিবাহ না করার ব্যাপারে 
রাধানাথের আবচল সিম্ধান্ত, ধাঁযপ্রাতম বলামতনৃর আন্ঠানিফভাবে উপধণত 
পারত্যাগের সাহসাঁ পদক্ষেপ (১৮৫১ সালে )। 
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ইয়ং বেঙ্গলের বেশ কিছু সীমাবজ্ধতা শুধূ তার একারই শামাবদ্ধতা নয়, বরং 
আমাদের সমগ্র রেনেসাঁসেরই সাঁমাবদ্ধতা ॥ উন্নাবংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায় 
ভারতে ইংরেজ শাসনের শোষণমূলক চীরন্রটা বুঝে উঠতে পারেনি । মূলত 
নিজেদের আশ লাভের চিস্তাতেই মশগুল ছিল তারা । একটা আলাদা জগতের 
আধবাসী এদেশের মেহনত মানুষদের সঙ্গে আমাদের প্নবজাগরণ”-এর 
নেতাদের প্রায় কোন সম্পকই ছিল না অথবা তাদের অবস্হা সম্বন্ধে তেমন 
কোন ধারণাও ছিল না এই নেতাদের । 'হন্দ্‌ এতিহ্য ও জীবনধারার প্রভাবে 
এ'রা আচ্ছন্ন থাকার ফলে দূরে সরে গিয়োছল এদেশের মুসলমানরা । আমাদের 
রেনেসাঁসের এই দিকগুলো ভারতবষে'র গণতান্মিক অগ্রগাঁতিকে দারহণভাবে 
ক্ষাতগ্রস্ত করেছে। 

ইয়ং বেঙ্গল প্রবণতায় আসল ব্যথতা ছিল-_যা হয়ত আঁনবাষই ছিল সেই 
পারাস্হতিতে- লাগাতার আন্দোলন এবং উন্নয়নশীল ভাবাদর্শ গড়ে তোলার 
অক্ষমতা । এই প্রবণতার সবথেকে ইতিবাচক 'দ্বিক হচ্ছে নিভাঁক য্যান্তবার্দ এবং 
পাশ্চাত্য থেকে আগত নতুন চিস্তাভাবনার আস্তারক উপলব্ধি। উনবিংশ 
শতাব্দীর পরবতণ অর্ধের এীতহাপ্রয়তা, অতাশীন্দিয়বাদ, ধামি“কতা আর ধর 
পুনরুখানবাদের প্রোতে এর অনেক কিছুই বিলংগ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই 
পাঁরবর্তনটা আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে লাভজনক হয়োছিল কিনা, সে 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। 

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা হয়ত কিশোরণচাদ মিন্ের ১৮৬১ সালের 
চ্যালেঞ্জাটকে অন্তত সহান:ভূতির ঘ্‌ন্টিতেই দেখতে চাইব | কিশোরণদ ঘোষণা 
করোছলেন ঃ হন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্তপ্রাণল সংস্কার করাই কাণ্নজজ্ঘার 
চড়ার মতো প্রথম ভোরের আলো দেখতে এবং তাকে বৃঝতে পেরেছিল'"* 
প্রচলিত কুসংস্কারের বিরোধিতা করতে গিয়ে কে আর কবে ঝামেলা-ঝঞ্চাটের 
হাত থেকে রেহাই পেয়েছে 2*"*আমাদের বম্ধৃদের বাহচ্কৃত হতে হয়েছে সমাজ 
থেকে, ভোগ করতে হয়েছে তার আনযাঙ্গক ফলগীলও-* মৃঁত“পুজোর আচার- 
অনষ্ঠান মেনে নেওয়াটা নাত বিসর্জন দেওয়ারই পারচায়ক | এগাঁলর দাসত্ব 
অস্বাঁকার করাটা হচ্ছে নিজেদের 'ব্বেকের কাছে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ।” 


[স্থান সঞকুঙ্গানের কারণে প্রামণা রচনাপন্রের নাম এই লেখার মধো বারবার উল্লেখ করা বায়ান ॥ 
এগখাঁল হল £ ১৮৩১ সালের গহন্দ; কলেজ রেকর্ডস ; হিন্দ; কলেজের ইতিহাস সংগৃহীত হয়েছে 
1কশোরণচাঁদ মিত্র (১৮৬২) ও রাজনারায়ণ বসুর ৫৯৮৭৬) রচনা থেকে- শেষোল্ত জনের 
রচনার চমংকার সটীক সংস্করণ সম্পাদনা করেছেন দেবাঁপদ ভট্ট।চার্ঘ ; এডওয়া'স, প্যারীচাঁদ 
মিন এবং শিবনাথ শাস্রী বর্তৃক লাখিত ডিরোজও ডোভড হেয়ার ও রামতনু লাহড়ীর প্রামাণা, 
জীবনী ; ব্র্জেম্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্ে সেকালের কথা" এবং ডাঃ বি. বি, মজএমদারের 
“হম্টি অফ পাঁলাটকাল থট ফ্রম রামমোহন টু দয়ানল্দ' গ্রচ্ছে তংকালণীন পন্রপিকা সংক্রান্ত 
মূল্যবান আলোচনা । কাজী আবদুল ওদুদের 'বাংলার জাগরণ" এবং বর্তমান লেখকের 'নোট্‌স: 
অন' দ/ বেঙ্গল রেনেসাঁদ' থেকেও সাহাষা নেওয়া হয়েছে। সম্প্রাত ১৯৬৬ লালে পুনম্াদ্রত 
হওয়ায় ডিরোজিও দম্পকে ম॥াজের (1889 ) লাখত পৃস্তিকাটি এখন সহজলভা হয়ে গেছে ॥ 
সত্য বলে ল্বীন্ুত কয়েকাঁটি তথে/র ভুল নংশোধন করা হয়েছে পৃস্তকাটিতে। 


৯৩৩৬ 


ল্ললবীতভ্রষ্থাম্ধ ৩৩ রাহ ভ্লাম্ 
সন ত্কাহাল্সঞা 


রেনেসাস--৯ 


শতবার্য'কী উৎসবে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় প্রাতভার আলোচনা করতে গিয়ে 
তাঁর স্বদেশ ও স্বকালের বিশাল পটভুমিকার কথা স্বতঃই মনে আসে । মানুষের 
কগীত" মহণীর্‌হের মতো আকাশে-আলোতে-বাতাসে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে 
দাঁড়ালেও মাটর সঙ্গে তার নিবিড় যোগটুকু হারাতে পারে না । সেই মাটির বন্ধন 
ববান্দ্নাথের ক্ষেত্রে হল উনিশ শতকের বাংলাদেশে নব-জাগরণের সঙ্গে তারি” 
যোগসূত্র 

উৎসবের দিনে চিন্তাশীল বাঙালী তাই রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর- 
মধ্সূদন-বঞ্িমচন্দ্রকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে পারবে না, করলে 
তার স্মৃতি হবে অসম্পূর্ণ । রবধন্দরনাথকে এইভাবে পৃবসুরাঁদের সঙ্গে যান্ধ 
“করে দেখা বাঙালার পক্ষে স্বাভাবিক তো বটেই, এটা আমাদের বিশেষ 
.কর্তব্যও। আজ দেশে রবীন্দ্রনাথের যে-বচ্দনা উঠছে সেখানে তিনি একক 
'ঙ্বমাহমায় দীপ্যমান ; সেখানকার দুদ্টির সামনে পশ্চাৎপট কিছ নেই । বাংলার 
বাইরে বাংলার নব-জাগরণ আজও অনাদৃত, অজ্ঞাত। বিশ্বকাব হয়েও 
'ববীন্দ্রনাথ কিন্তু নিজস্ব দেশ-কাল সম্বন্ধে সব্থা সঙ্জাগ ও সচেতন ছিলেন, 
'পারিপাশ্বিক সমাজ-জাঁবনে তাঁর আগ্রহের অন্ত দেখি না, স্বজাতির সমসাময়িক 
'াবনা-বেদনা কোনো দিন তাঁকে স্পর্শ না করে পারেনি । 

বাংলার নব-জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে ঘূই দিক থেকে দেখা চলে। 
:উনিশ শতকের উত্তাল তরঙ্গের তিনি শামি, তাঁরই মধ্য সেই প্রেরণার পকল 
'অঙ্গ যেন তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পেয়েছিল, তার সকল সম্পকে তিনি গৌরবমশ্তিত 
“করতে পেরেছিলেন । আমাদের রেনেসাঁসের পান্পূর্তি' ঘটোছিল রবীন্দ্নাথে । 
'আবার একথাও সত্য যে সে-যগের সকল চিন্তা, পরস্পর[বরোধা ভাবধারা, সমস্ত 
“ঘাত-প্রতিধাত আলোড়ন এনেছিল রবাঁন্দ্রনাথের মনে। তাঁর মন কখনও জগৎ 
,থেকে বিমৃখ হয়ে ব্যান্তিকেন্দ্িক ভাবনায় ভূবে যেতে পারেনি-- 

শনভূত এ চিন্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বান্ছে 
জগতের তরঙ্গ-আঘাত 
ধ্বনিত হদয়ে তাই . মৃহত' বিরাম লাই, 
নিদ্রাহান সারা দিনরাত ।” 

“্বীন্দ্ু-মানসে নব-জাগরণের 'চিন্তাপ্রবাহের এই 'নির্নিমেষ আবিরাম প্রাতত্বাঁন 
আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ॥ আর, আমাঘের রেনেসাঁসে দিকে দিকে যে 
লমান্ধ রবামুনাথ এনে দিয়োছিলেন, উৎসবের মধ্যে সেবচার তো আহ অফনরস্ত। 
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২ 


বাংলার নব-জাগরণকে রেনেসাঁদ আখ্যা দেওয়াটা মনে হয় হাল ফ্যাশানের কথা, 
গাত পনেরো কুঁড়ি বছরে এর বহুল প্রচলন হয়েছে । নামকরণের মধ্যে অস্তনিণহত 
আছে ইওরোপে পনেরো-ষোলো শতকের রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনার একটা 
ইঙ্গিত । 

দুয়ের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য বিস্তর । প্রথমত, আদ রেনেসাঁসে বুদ্ধির মুক্তি 
এসেছিল যৃগান্তকারী বহমুখাঁ জাগরণের অঙ্গ হসাবে, সেই জ্বাগরণের মধ্যে 
দেখা গেল অকুল সমুদ্র উত্তরণ, ধর্মজগতে আমূল বিপ্লব, নব বিজ্ঞানের বিশ্ব- 
পরিচয়, কেন্দ্রীভূত রাস্ত্শান্ত গঠন, পুরাতন সমাজ-ব্যবচ্থার ভাঙন, বাণিজ্া-কাঁধ- 
শজ্পে পানার্বনাাস । এই প্রচণ্ড প্রাণশান্ত এ রেনেসাঁসে সম্ভব ছিল না। এদেশে 
'ব্রাটশশাসন পুরাতন বাবস্থা চুরমার করার আয়োজন করে থাকলেও নূতন 
সমাজ গড়ে তোলার ইচ্ছা বা দাঁয়ত্ব রইল তার আওতার বাইরে ; অবসাদগ্রন্ত 
ধনজব দেশবাসণর পক্ষেও অতথান উদ্যম হাতের নাগালে আসে নি। দ্বিতীয় 
পার্থক্য দেখা যাবে রাষ্ট্রিক পরিবেজ্টনে । পশ্চিম রেনেসাঁসের লীলাভভাঁম 
পশ্চিম ইওরোপের স্বাধীন রাজ্যগলিতে, এমনাক ইটালিও পরাধান হয়ে পড়ে 
আন্দোলনের অবসানের যুগেই, প্রারচ্ভে নয় । আমাদের জাগরণ এল বিদেশীর 
পদাশ্রয়ে, অধকলোনিত্বের পণ্নপুটে ঃ তার ভিতর স্বচ্ছন্দ বিকাশের অবকাশ 
কোথায় ॥ বিজয়ীর প্রভূত্ব জাগরণের পথে আনুকূল্যের চাইতে বিষের সহায়ক 
হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক । তৃতীয় প্রভেদটাও নিশ্চয় সূঘরপ্রসারী । ইওরোপীর 
রেনেসাঁসে প্রাণসগ্তার করে প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরহ্থার ; গ্রীক চিন্তা, গ্রীক 
আদর্শ, গ্রীক দৃষ্টি গড়ল নৃতন হিউম্যানিস্ট মপ্ডলীগ্লিকে ) আধর্নীনক মনকে 
তৃঁগ্ত দেবার মতো সঙ্গাতর অভাব ছিল না এন্বযমশ্ভিত এই অভ 
চিন্তাধারার মধ্যে । আমাদের দেশে অতাঁত সভ্যতান্সম্পদ নূতন ব্গের এতটা 
উপযোগণ কিনা এ প্রশ্ন না তুললেও বাংলার রেনেসাঁসে উন্মেষক প্রেরণা এসৌছিল 
সেকালের ভারত থেকে নয়, একালের নবজাগ্রত পশ্চিম থেকে । সেই পাঁশ্চমের 
বাহূবলেই আবার দেশ তখন মূহামান, ভূলযা্ঠিত । 

গ্পঞ্টতই দেখা যায়, ইওরোপের তুলনায় বাংলার রেনেসাঁস ঘটনাচকে বাধ্য হল 
খণ্ডিত, আড়, কিছুটা অস্বাভাবিক রূপ নিতে । কিন্তু তার মানে এই নয় বে 
আমাদের নব-জাগরণের এীতহাঁসক মূল্য বখাকপ্িং। একালের সমালোচকের 
চোখে ইওরোপের রেনেসাঁসও কিছ? নিখুত নয়, তার উৎকর্ষও নিচ্চন জল 
সীমিত । অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি, গ্রণক চৌহদ্দির বাইরে সকল গভনর চিন্ধার 
প্রত অবজ্ঞা, সংস্কাতিবান ও সাধারণের মধ্যে দুলধ্বা ভেঘরেথা প্রচ্ছাতি ঘবর্জী- 
তারই পরিচায়ক । তাছাড়া, কোনো সাংস্কীতক জাগরণের প্রকৃত মূল্য পাওয়া 
যার পূৰ'বতণ ষুগের পশ্চাদভূঁমিতে, তারই তুলনায় । আঠারো শতকের বাংলায় 
মানস-জগং ও সমাজ-জদীবনের মান এমন কিছ; ছিল না যে আমাদের রেসেসসাকে 
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উন্নাসক কায়দায় অশ্রদ্ধা করা চলে। বাংলার নব-জাগরণের আতিরাঞিত ছবি 
আকা অথবা তাকে তাচ্ছিল্য-্ঞানে অস্বীকার করা, এই দুই-ই হল এীতহাঁসিক 
বাস্তব বিচার থেকে বিচ্যুতি ॥ ঘুগবিশেষের কাঁতি' যেমন অসীম নয়, তার 
আপেক্ষিক মূল্যটাও তেমান মূল্যই বটে । 


১ 


বাংলার রেনেস?সকে সচরাচর দেখা হয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অগ্রগতি হিসাবে, 
চিন্তা ও উদ্যমের কাহনা হিসাবে, সবঙ্গীণ জাগরণের নিদর্শন হিসাবে, দেশের 
নবজন্মের প্রতীক 1হসাবে । প্রবাহের নানা ধারকের কাতত্ব এর মধ্যে পাশাপাশি 
স্ছান পায়, নানা চিন্তা চিহ্ত হয় পরস্পরের পারপূরক রূপে । বহ্‌ ঢেউ-এর 
সমঘ্টি একটা স্রোত চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সকল বৈচিন্ত্য সেখানে একধমণ, 
জাতীয়-জাগরণধমধ। ফুলের মালার প্রাতাঁটি ফুল আমাদের আদরের ধন, গোরবের 
সামগ্রা। 
এটা এক ধরনের দেখা বইকি । এতে আমাদের চোখ থাকে সামাগ্রক প্রকাশের 
দিকে, জাগ্রত শন্তির পাঁরচয়ের দিকে, মোট সাংস্কাতিক প্রচেত্টাটার দিকে । একই 
যুগে কত লোক কত কথায় মুখর হয়ে উঠেছে, কত ধরনের করের পত্তন করেছে, 
সকলের মিলনে চিন্তজগতে নব-জাগরণ পৃথিবাঁর কাছে তুলে ধরতে পেরেছে । 
এই ছাব নিশ্চয় একটা এঁতিহাসিক বিচার, কিন্তু বাহ্যিক বিচার মান্ত। চিন্তার 
জাগরণে একই পধণয়ে বিভিন্ন স্বতল্ল ধারার প্রকাশটাও কিন্তু স্বাভাবিক, তাদের 
মধো বিরোধ কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। কাজেই সমসামায়ক সংশ্লম্ট লোকের 
কাছে এদের মধ্যে মূল্যাবচার করে একটা বাছাই অনিবার্য । তাই বাহক দৃষ্টি, 
থেকে নিবৃত্ত হয়ে যুগ-মানসের মধ্যে অন্তরঙ্গ প্রবেশের চেষ্টা করলে চোখে পড়বে, 
বন্ধ ও বিরোধ, বিভিন্ন ভাবের ঘাত-্রাতিঘাত, বাস্তব জীবনের সংঘাত । জীবনের 
ধরনই হল এই । কোনটা ঠিক পথ এই নিয়ে পদে পদে তক ওঠে, বিশ্বাসের 
ভেদাভেদ ও প্রচেম্টার পরস্পর-ীবরোধিতা প্রাত মৃহ্‌তে লোককে উত্তোঁজত 
ও ক্ষুব্থ করে তোলে । তারা কিছ; সমর্থন করে, অন্য কিছু হয় তার্দের কাছে; 
প্রত্যাখ্যাত । 
পরবতণ যুগের এরীতহানিবকেও এই মুল্যবিচার রেহাই দেয় না। তাঁকে দেখতে 
হয় আল্লোচ্য কালের কোন্‌ ধারা শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়ে উঠেছে, কোন: দষ্টি- 
ভঙ্গী হয়ে পড়েছে অচল । দূর থেকে গোটা ফুলের মালার সৌন্দ্যটা [কিছু 
মিথ্যা নয়, কিন্তু গভীরতর দজ্টিতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এড়ানো যায় না। 
প্লোতের. এক প্রবাহের বদলে চোখে আসে বিপরাঁতধমণ আবত। 

) পু ্ | রর &. 
'আমাদের.নব-জাগরণে অক্ঞা্ব রোধ বিশ্লেষণ করতে গেলে যে-দটি প্রধান ধারা 
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চোখে পড়ে, যাদের সুরের ঝঞ্কার স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের মনেও প্রাতধ্বনিত 
হয়েছিল, তাদের নাম দেওয়া যাক পশ্চিম দ:স্টি এবং প্রাচ্যাভিমান । ইংরেজীতে 
বলনা যেতে পারে 15516510190 ও 01160181191 | 
এর অনুরূপ অবস্থা আমরা দেখ উনিশ শতকে রূশদেশের ইতিহাসে | সেখানে 
পশ্চিমপন্হী ওয়েস্টানণরেরা চেয়োছলেন পাশ্চম” ইওরোপের চিন্তাধারাকে 
আত্মসাৎ করে তার উপর ভাঁবষ্যৎ রুশ সমাজের প্রাতিষ্ঠা । আর প্রাতহাভন্ত 
স্লাভোফলেরা অর্থাৎ প্লাভজাতির ভন্তবন্দ প্রাচীন ধ্যান-ধারণাকে কিছুটা 
সংস্কৃত করে নিয়ে তার ভিতরেই সম্ধান করেছিলেন আগামণ দিনের উপযনন্ত 
ভীন্ত। মাসারিক প্রভৃতির লেখায় এই অন্তর্ঘন্বের বিবরণ অনেকের কাছেই 
অপারচিত নয় । 
বিরোধী দুই ধারা নিদে'শ করার অর্থ অবশ্য এই নয় যে বাংলার জাগরণের 
প্রাতিডদের পরিভ্কার দুই দলে ভাগ করে ফেলা হচ্ছে । সংস্পস্ট দুই দল নির্ণয় 
হয়তো-বা উনিশ শতাব্দীর রূশদেশে সম্ভব ছিল ; বাংলার রেনেসাঁসে স্পঙ্ট 
দুটি গোষ্ঠীর সন্ধান অনেকটা পণ্ভশ্রম হবে । এখানে দোখ একই লোকের চিন্তায় 
দুটি ঝোঁকেরই পারচয় রয়েছে, বিভিন্ন পবেণ এমনাক মাঝে মাঝে একই সময়ে । 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন যে বগিকমচন্দ্রের 'বিঙ্গদশ'ন" প্রাতষ্তার সূচনায় 
যাঁরা কৌংশমলের ধ্জা উীড়য়োছলেন তাঁরাই আবার পরবর্তপকালে প্রাচীন 
আদর্শের আশ্রন্ন খজলেন-_ 

“তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ 

ভেঙ্গেছ মাটির আল, 
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে 
উজ্জান ম্রিতের কাল ।” 

নর-জাগরণে প্রাতথ্বন্থী দুটি সূরই যে রবান্দুনাথের মধোও সাল়া জুলেছিল 
একথাও আঁবাদত নয় । সঃতরাং পাঁশ্চমী দৃদ্টি এবং প্রাচ্যাভিমান বলভে আমরা 
ব্ঝাব দ্াটি অমূর্ত বা আযাব্স্টযাঈ: ধারণা, দুটি স্বতণ্্র গোহ্ঠী নয় । অম্ঘ 
ধারণা রূপ গ্রহণ করে বিশ্লেষকের চোখে ঝোঁক বা খন্ড হিসাবে । বাস্তব জাঁবনে 
এর প্রকাশ সরল নয়, বহংধা 'বিচিন্র। 
অথচ পশ্চিমী দুষ্টি ও প্রাচ্যাভমানের আদর্শগত পার্থকাটা অগ্রাহ্য করা চলে 
না। উভয় ধারার কয়েকাঁট বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেঙ্টা করলে কথাটা পাঁরঙ্কার 
হবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে উভয় ক্ষেত্রেই আদর্শের প্রকাশ ব্যন্তিংবশেষের 
মনে সমান প্রবল রা সম্পূর্ণ না হওয়াটাই স্বাভাবিক । 
রাংলার নবধুগে পাঁশ্চমী ধারার প্রথম প্রকাশ দেখা যায় সমাজ-সংস্কার 
পারকক্গপনায় । প্রচালত সমাজ-বিধির মধ অন্যায়, আবিচার, অন্ধ সংস্কারের 
দিকে চোখ প্রড়তে থাকে ; সতাদাহ, আমরণ বৈধব্য, বহুবিবাহ, নারশর অবনত 
হারস্হা ইত্যাঁর বিরদ্ধে বদ্রোহ মাথা তোলে ; সমাজের পৃনগণঠজন ঈপ্সিত হয 
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এমন পথে যাকে আধুনিক পশ্চিমী পথের অনুবত'ন হিসাবে দেখাটা অন্যায় 
নয়। আমরা যে মনোভাবকে প্রাচ্যাভিমানী বলছি সেটা সব সময় সামার্জক 
কুপ্রথার সমর্থক অথবা এ বিষয়ে উদাসীন তা নয় । তবে তার প্রভাবে মনে হত 
ব্যাপারটা এমন কিছু জরুরণ নয়, সংস্কার ধাঁরে ধারে আপনা প্লেকে আসবে, 
উত্তেজত বা বিচলিত হওয়াটা বিসদশ, হয়তো-বা প্রাচীন প্রথার লপক্ষেও 
[কিছু বলার আছে । বিশেষত আইন দিয়ে সমাজ-সংস্কার বরদাস্ত করা প্রাচ্যা- 
[ভিমানের কাছে সম্ভব ছিল না। প্রধান ধ্ান্ত, আইনকতণ তো বিদেশশ শাসক ॥ 
অবশা, সেই বিদেশী শাল্তরই 'নার্ঘন্ট আইন-কানূন জীবন-যান্নার অপরাপর 
ক্ষেত্রে মেনে নিতে বিশেষ আপত্তি দেখি না। 

সমাজ-সংদ্কার থেকে এগয়ে গিয়ে পেশছনো যায় যান্তিবাদে | সংস্কারের সপক্ষে 
শাস্রোন্ত প্রয়োগ করা হত-যেমন দোঁখ রামমোহন বা বিদ্যাসাগরে ; বিস্ত 
প্রধান প্রেরণা নিশ্চয় এসেছিল যুন্তি থেকে, তারপর খোঁজা হত শাস্রের সমর্থন । 
প্রাচীন আচার, ব্যবস্থা, ধারণা, বিশবাসকে য্ান্তর আলোতে টেনে আনার প্রবণতা 
স্পন্টই চোখে পড়ে ; যান্তীবচারটাও মূলত পশ্চিমণ শিক্ষার প্রয়োগ ॥ সেই 
শিক্ষা থেকে উৎসারিত যুক্তিবাদ যে তরুণ মনকে কতখানি অভিভূত করেছিল 
তার নিদর্শন পাই “ইয়ং বেঙ্গলে?। 

1কন্তু বৃত্তিবাদ আসলে বুদ্ধির নাঁবশেষ বিচার নয়, নিরাসন্ত সত্যের সন্ধান নয় । 
ইতিহাসে যৃত্তিবা চিরর্দিনই আশ্রয় করেছে নূতন কোনো মূল্যবোধকে; প্রচালত 
এীতহ্যের বিপক্ষে নূতন আদশে'র আভষানকে । বাংলাদেশে পশ্চিমা দৃষ্টির 
যুক্তিবাদ গড়ে উঠল পশ্চিমের মানবতাবাদকে অবলম্বন করে, মানুষের আধিকার 
প্রতিষ্ঠার আহবানে । “কালান্তর* প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথই এই প্রসঙ্গে স্মরণ করেছিলেন 
বার্নসের অমর উান্ত ; 4 17019 &. 0021) €০ ৪? (:8%; বলা বাহ্‌লা, বুজেয়। 
সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দিকটাই এর মধ্যে প্রকাশ খংজোছিল। বাংলার পাশ্চমী দুষ্ট 
অনুভব করল যে আধ্যাত্মিক মদৃষ্তি আমাদের যতই কাম্য হোক না কেন, প্রাচীন 
প্রাচা-সমাজে মানষকে নিবিশেষ মানুষের মর্ধাথা দেওয়ার আগ্রহ নেই। 
সমাজ-সংস্কার, যুক্তিবাদ, মানবতাবোধ উনিশ শতকে ইওরোপ থেকে সগ্জারত 
হচ্ছিল বলেই এ সব কিছ: সমর্থনের ঝোঁকটাকে পশ্চিমী দৃষ্টি বলার সার্থকতা 
আছে । এই প্লোতের বিরদ্ধে গড়ে উঠল আমাদের রেনেসাঁসের অপর ধারা__ 
অর্থাৎ প্রাচ্যাভিমান । 

এর প্রথম আশ্রয় হল প্রাচীন গৌরবের উপাসনা | ইওরোপাঁয় প্রভুত্বের প্রতিবাদে 
স্বাভাবিক প্রাতীক্রিয়া এই দিকে প্রবাহিত হওয়া কিছু চিত্র নয়। পশ্চিমী 
পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতের সভাতাসম্পদ আবিষ্কার করছিলেন, তার সঙ্গে 
আবহমান প্রাচীন শাস্ঘের নূতন উপলব্ধি এসে সম্মিলিত হল। ইওরোপের 
গুরবাগাঁরর প্রাতবাদে রব উঠল--আমরাই বা কিসে কম। “অতীত গৌরব 
কাহন'* বার মধ্য সান্বনা খজল বিক্ষুত্খ বিচলিত মন, চিন্তাকাশে উড়ল 


১৪২ 


আন্মসম্মানের ধ্জা । 

ধে-প্রাচীন গৌরবের দিকেই কেবল উনিশ শতকের দ্টি ফিরেছিল, ঘটনাক্রমে" 
সে-গৌরব কিন্তু হিন্দুসভ্যতার। হিন্দুর সামাজিক এ্রাতহ্য আবার আগে 
থাকতেই ছিল দঢ়প্রাতজ্ঠ, পশ্চিমী ঝড় তাকে বিশেষ কাব করতে পারোনি। 
দুয়ের সংমিশ্রণে গড়ে উঠল আমাদের প্রাচাভিমানীদের দ্বিতর বৈশিষ্টা_- 
[হন্দত্ববোধ । আত্মরক্ষার দিক থেকে হিন্দ্‌ত্বের ছন্রহায়ার সার্থকতা ছিল নিশ্চয়, 
কিন্তু তার মধ্যাস্থিত দ্ববলতার দিকটা কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ভারত- 
বর্ষের অধিকাংশ লোক হিন্দ, কিন্তু আহন্দুর সংখাও সামানা নয়। আহঙ্দুর 
মনে আঘাত নব-জাগরণকে সহজেই ব্যাহত করতে পারে। সংখ্যাধিক হিঙ্ৰ 
সম্প্রদায় কিছ দঢ়সম্বন্ধ একাঁড়ত শান্ত নয়; 'হন্দৃসমাজ শতাঁবভন্ত, উচ্চ-নশট. 
অগ্াণত স্তরে গ্রথঘত সমাজ । হিন্দ; এীতিহোর গৌরব অসামান্য বলে স্বীকার, 
করলেও তাই পাঁশ্চমপচ্ছীর মনে হওয়া আনবার্ধ যে তার অনেক কিছুই বর্জনীয় |; 
ভবিষাতের এঁক্যবদ্ধ জাগ্রত ভারতকে 'হম্দু-আঁহন্দুত্বের উবে উঠে মানব- 
আঁধকারকে আশ্রয় করতে হবে, পশ্চিমী দুছ্টির ন্যাষ্য পারণাতি এই দিকে । 
প্রাচ্যাভিমানের মধো তৃতীয় দক দেখতে পাই ভভ্তি-প্রবণতার মধ্যে-_যেটা হল: 
এদেশে চিরাচাঁরত ধর্মসাধনার অন্তরঙ্গ অঙ্গ | পশ্চিমী দূম্টি স্বভাবতই ভান্ত- 
উচ্ছবাসের প্রত সন্দেহের ভাব পোষণ করে, কারণ হ্যান্ত ভান্তর বিপরাঁত পথ ।' 
প্রাচ্চাভিমানীর ভান্তর উপর জোর দেওয়া ধর্মবোধের সমার্থক মনে করি না।' 
ধমে'র শাস্ত সমাহিত ব্যান্তগত রুপ পশ্চিমীভাবের পরিপচ্ছাী নয় । কিছ্তু রাম- 
মোহন-দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম এবং শতাব্দীর শেষভাগের ভান্তমার্গের মধ্ো দ্র 
পার্থক্য আছে। রামকৃফের নিজস্ব তান্তসাধনাকেও পশ্চিমী মন শ্রদ্ধা করতে 
পারে। [কিন্তু ভান্তি সমাজ্জ-জীবনে প্রবলবেগে প্রবাহিত হলে সংগ্কার-কামনা।- 
যৃস্তিপ্রয়োগ, মানব-আঁধিকার প্রাতজ্ঠার সংগ্রাম প্রভৃতির থেকে জনঘন বিক্ষিদ্ত 
হওয়াটাই সম্ভব । সুতরাং প্রাচচপ্রত্যয় ভীন্তকে আশ্রয় করে দেশে পশ্চিগী- 
ভাবের গ্রাতিরোধকেই শান্তশালী করতে চেয়োছল বললে অন্যায় হবে না। 

বাংলার রেনেসাঁসের এই দুই প্রধান ধারা- পশ্চিমী দৃষ্টি আর প্রাচ্যাভিমান-_- 
কোনোটাকেই অবজ্জা করা চলে না । কারণ দুটিই বাস্তব জীবনধারার প্রকাশ;: 
প্ীতহাসিক বান্তবতা থেকে কোনোটাই বণ্িত নয় | এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই যে, 
আমাদের নব-জাগরণের অন্তত দুটি প্রধান অঙ্গ আলোচা দুই ধারার কাছেই 
ধণণ । প্রথম, সাহতাশিল্প সৃষ্টির বিস্ময়কর প্রাচুষ রেনেসাঁসের প্রসঙ্গে প্রথমে 
যার কথা মনে আসে । দ্বিতীয়ত, শিক্ষিত সমাজে স্বাদেশকতার উল্মেষ ও 
অগ্রগমন, ব্যাপক ইতিহাসে আমাদের নবজাগরণের সঙ্গে যার সম্বম্থ আঁবজ্ছেদ্য । 
স্বাদ্দেশকতা এবং সংস্কৃতিচ্চা সমানে প্যান্টলাভ করেছিল উভয় ধারা থেকে।' 
কিন্তু সৃপারচিত এই সম্মিলিত জয়ষাতা বর্তমান প্রধম্ধের আলোচ্য নয় । 
[চস্তাজগতের অপূর্ত যে দুই ধারাকে এখানে বিরোধী শান্ত হিসাবে চরিত কর 


ছল, তাদের অবজ্ঞা না করার অর্থ হল, আসল রূপ ও বিকৃতির মধো সীমারেখা 
টানা । বিকৃতি দুই ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সে-বিকৃতি আসলের প্রতির্প নয় বলেই 
অগ্রাহ্য । সেকালের শিক্ষিত যুব-সমাজের উচ্ছঙ্খল ব্যবহার, নাঁষদ্ধ খাদ্য 
ভক্ষণ ও মদ্যপান, অনাচার কিংবা ব্যাভচার, ইঙ্গবঙ্গ সমাজে ইংরেজী হাবভাবের 
অনদকরণ, “সাহেবিয়ানা" ইতাদিকে পশ্চিমী দৃন্টির পরিচয় হিসাবে প্রাতিপন্ন 
করাটা হাস্যাস্প । পশ্চিমী ধারার বিশিষ্ট প্রাতানাধ মধুসূদন সে যুগের বাবু- 
সভ্যতাকে বিদ্রুপের কশাঘাত করেছিলেন । প্রাচ্যাভমানেরও বিকৃতি দেখ 
অহিন্দকে উৎপাঁড়নের মধো অথবা 'হিম্দু আচারকে বিজ্ঞানের অধুৃনাতম 
আবিষ্কারের সঙ্গে একা করে দেখার ভিতরে ॥ কবিতা ও কৌতুকনাট্যে এর 
প্রীত শ্লেষবর্ধণ রবধন্দ্রনাথের পাঠকমাল্লের স্মরণে আসবে । 

শফল্তু বিকৃতি বাদ দিলেও অমূর্ত ধারণা-দুটির পরস্পর-বরোধিতাকে অস্বাঁকার 
করার উপায় নেই । অবশ্য অনেকে আমাদের রেনেসাঁসে সমন্বয় খোঁজেন, এবং 
ই্ছামতো পেয়েও থাকেন | সমন্বয় ধরা পড়ে বারবার-__রামমোহনে, বঞ্চিমচন্দ্রে 
রবীন্দ্রনাথে- শেষ পধন্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে সন্দেহই জাগে । দুটি বিরোধী 
ধারার সমন্বয় পাওয়া যায় তখনই--যখন উভয়কে ছাপিয়ে নূতন তৃতীয় বস্তু 
প্রতিত্ঠিত হতে পারে ৷ আমাদের সমাজে তৃতাঁয়ের উত্তরণটুকু কোথায় ? বারবার 
তার আবশাকই বা হয় কি করে? আমলে এমন সমন্বয় অনেকটা আপোসরফার 
অনুরূপ, বিরোধী বিভিন্ন ঝোঁকের সহাবন্থান মার । ব্যান্তাীবশেষের জীবনে 
বিভিন্ন পর্যায়ে, এমনাঁক একই পর্বে, বিরোধা অমূর্ত দুই ধারণারই ছায়া ফেলাটা 
বিচিন্ন নয় । কিন্তু সনাতন এীতহা রক্ষা ও সংস্কার, 'হন্দৃত্বের গৌরব এবং ধর্ম- 
সমাজ-নিরপেক্ষ মানব-অধিকারের দ্বাবি, ভান্ত আর যুক্তি-_এই ঘুই দৃম্টিভাঙ্গর 
মধ্যে সমন্বয় সহজ বৃদ্ধির অগম্য | 

অথচ ইতিহাস যেহেতু ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা, সেই কারণে সমাজে বিরোধ চিন্তার 
সম্ধান পেলে কিছু মূল্যবিচার অপারহা্ হয়ে পড়ে । যা ঘটে সেটাই যথাথ*, 
সব কিছুরই সার্থকতা আছে, “তাময়া সবাই ভালো”-- ইতিহাস অন্তত এই 
পথে চলতে পারে না। পরস্পরবিরোধাঁ ঝোঁককে উপহাস করা চলে না, বিভিন্ন 
ধারার এতিহাসিক স্বাভাবিক বাল্ব কারণ থাকে, প্রত্যেকের স্বরূপ অনুধাবন 
আবশ্যক । কিচ্তু ইতিহাসের গতির 'দ্িক থেকে প্রভেদ নিণণয়েরও প্রয়োজন 
আছে। | 

নিছক শিজ্পসৃছ্টি এবং রাম্ধিক আচ্দোলনের প্রকৃত বিকাশকে আমরা এই 
আলোচনার বাইরে রেখোঁছ বলে সামাজিক আদর্শের সংঘাতটাই এখানে আমাদের 
শ্বচা। এক্ষেত্রে লেখকের মতামত এতক্ষণে পাঠকের কাছে নিশ্চই প্রকাশিত 
হয়ে পড়েছে । বাংলার নব জাগরণের ইতিহাসে পশ্চিমী ঘুছ্টিকে আমি প্রাচ্যা- 
'ভিমানের উপর হ্ছান দিই দুই কারণে । প্রথমত, এই জাগরণের মূল প্রেরণা 
আসে নতনেরু আগমনে । প্রাচীন রক্ষণশীলতা [ঠিক তার আদি উৎস [ছিল না, 
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হওয়াটাও হত অস্বাভাবিক । রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই, “( পশ্চিমণ ) 
সংস্কতির সোনার কাঠি প্রথম যেই তাকে স্পর্শ করল অমনি বাংলাদেশ সচেতন 
হয়ে উঠল ।” রেনেসাঁসের গঠনকার্ষে প্রাচ্যাঁভমানের দান অস্বীকার না করেও 
বলা চলে যে তার প্রাণসগ্ঠার হয়েছিল পশ্চিমী চিন্তার আবাহনে । দ্বিতীয়ত, 
আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্নে যষে-ভারতবর্য বিরাজ করছে, তার বাহক আকার 
যে র্‌পই নক না কেন, অন্তর্বস্তুটুকুকে পশ্চিমী না বলে উপায় নেই । যে সমাজ- 
বাদ আমাদের কামা ন্যাধযত তার সঙ্গাত পাই প্রাচ্যাদর্শে নয়, পশ্চিমী দৃন্টিরই 
মধ্য, যে-পশ্চিমী সংস্কৃতি থেকে তার উদ্ভব ও পারণাতি। 


€ 


রবীন্দ্রনাথের মনে বাংলার নব-জাগৃতি কি ঢেউ তুলেছিল, পশ্চমী প্রত্যয় ও 
প্রাচ্যাভিমান তাঁর লেখায় কিভাবে ঝংকার এনেছিল, এবার সেই প্রসঙ্গে আপা 
যাক । এখানে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে প্রচুর উদ্ধাত নিশ্চয় অন্যায় হবে না। 
তাঁর বন্তব্যের সরস স্বচ্ছতা, তর অনুপম ভাষা আমাদের শান্তর নাগালের 
বাইরে । শতবাঁষিকা উপলক্ষে তাঁর নিজের বাণী শোনাটাও পরম লাভ। সকল 
উদ্ধৃতি সমন্ত পাঠকের কাছে সমান পারচিত নাও হতে পারে । 

বলা বাহূলা, উল্তিগঁল সংগৃহীত হয়েছে বি*বভারতা-প্রকাশিত রবান্দ্ুরচনা- 
বলশর প্রামাণ্য সংস্করণ থেকে । লেখাগুলিকে সাজানো হয়েছে অনেকটা 
এীতহাপিক ক্রম অনুসারে | রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ; “যে মানুষ সৃদাীঘ- 
কাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে এাতহাসিকভাবে 
দেখাই সঙ্গত ।” ( 'রবান্দ্রনাথের রাম্ট্রনোতিক মত” ১৯২৯ )। তাছাড়া তারিখ 
অনুসারে সাজালে তাঁর চিন্তার ক্রমবিকাশের কিছুটা পরিচয় পাওয়াও অসম্ভব 
গয় ॥ অবশ্য সংবেদনশীল কবির চিন্তে প্রায় একই সময়ে বিভিন্ন বিরোধা সর 
ধ্বনিত হতে পারে । তব পর্যাপ্ত সাক্ষ্যের সমাবেশে ভাবধারার শ্তরভেদ ও 
পবান্তরের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর | 

সারা জীবন ধরে রবখীন্দ্রনাথ বাংলার নব-জাগরণকে যে ভাবে দেখোঁছলেন, ব্যাখ্যা 
করেছিলেন, বিচার করতে চেয়েছিলেন, আজকের 'দিনে সেটা নিশ্য় আমাদের 
শিক্ষণীয় । রচনাবলীর “অবতরিকায়* তিনি স্বয়ং লিখে গেছেন £ “আমাকে 
গ্রহণ করার দ্বারা দেশ যাঁদ কোনো ভাবে নিজেকে লাভ না করে থাকে তবে 
আজকের এই উৎসব অর্থহাঁন।” 


তু 


আদি পরে, জীবনের প্রথম কুড়ি বছরে, রবীন্দ্রনাথ যা লিখোঁছলেন তার 
অধিকাংশই বর্জন করা হয়েছিল তাঁরই ইচ্ছানহসারে । বাংলার জাগরণ সম্বষ্ধে সে- 
সময়ে তাঁর মনে বিশেষ সমস্যার উদয় না হওয়াটাই ম্বাভাবিক । তব যে-পারবারে 
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তিনি মানুষ, যে-পিতৃবিশ্বাসে তাঁর উত্তরাধিকার, তার মধ্যে একাঁদকে যেমন তাঁর 
পশ্চিমী ভাব ছিল অনপাস্থত, অন্যদিকে তেমনি সেই ব্রাহ্ম আবহাওয়া দেশাচার 
ও প্রচালত-সংস্কার-প্রণীতি থেকে অনেকাংশে ম্ন্ত ছিল বলা যায়। 'এক-চোখো 
সংস্কার" প্রবন্ধে ১৮৮১ সালে রবপন্দ্নাথ লিখলেন £ “যখন সমাজের কোন নিয়ম 
আমাদের স্বাধশনতা রক্ষার সাহায্য না কাঁরবে, তখন নিয়মরক্ষার জন্য যে সে 
নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে তাহা নহে ।- একদল লোক বিলাপ কারবেই ।__ 
সত্যঘ্গ কোন কালে বর্তমান ছিল না, চিরকাল অতগত ছিল ।” 

প্রাচ্যাভিমানের প্রথম একটা ঢেউ রবীন্দ্রনাথের ১৮৮২-১৮৮৫ সালের লেখার 
চোখে পড়ে। প্রাচাপ্রত্যয়ের একটা বড়ো উৎস ছিল ভারতে থিওসাঁফ আন্দোলন, 
কাঁলকাতায় তার পত্তন হয় সম্ভবত ১৮৮২ সালে । ঠ,কুরবংশীয় তরুণদের উপর 
রাজনারায়ণ বস.র প্রভাবও কিছ সামান্য ছিল না। 

“মেঘনাদবধ সমালোচনায় (১৮৮২) রবশন্দ্রনাথ মধ্সদনকে আক্রমণ করেন 
দেশের এঁতিহাকে অপমান করার জন্য । 'অনাবশ্যক' প্রবন্ধে (১৮৮৩ ) তিনি 
[লিখলেন £ “প্রত্যক্ষকে দেখিয়া অপ্রত্যক্ষকে মনে আনাই পৌঁত্তলিকতা ॥ জগৎকে 
দোখয়া জগতাতাঁতকে মনে আনা পৌন্তলিকতা 1." অনেকগালি অর্থহান প্রথা 
পৃবপৃরষাঁদগের ইতিহাস বালয়াই মূল্যবান! তুম যাঁদ তাহার মূল্য দেখিতে 
না পাও, তাহা অকাতরে ফোঁলয়া দাও, তবে তোমার শরণরে দয়া-ধর্ম কোনখানে 
থাকে তাহাই আম ভাবি 1...আমার অতীতের মধ্যে আমার কতকগুলি তীর্থ 
স্হান প্রতিষ্ঠিত আছে, যখন বর্তমানে পাপে-তাপে-শোকে কাতর হইয়া পাড় 
তখন সেই তীর্থম্হানে গমন করি 1৮ 

১৮৮৫ সালে রামমোহন রায়" প্রবন্ধে রবীচ্দ্ুনাথ মত প্রকাশ করেছিলেন যে 
রামমোহনের প্প্রধান মহন্ত" এই যে শতনিই 'হম্দুধমের জীবনরক্ষা করিলেন... 
যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খুশষ্টয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রাতহত হইয়া 
গেল ।* “ব্র্ধ সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষে রই বর্গ । 
'*ব্র্ধই ভারতবষে'র জাগ্রত দেবতা ; জিহোভা, গড অথবা আল্লা আমাদের 
ভাবের সম্পূর্ণ গম্া নহেন |” এখানে ভারতের সঙ্গে হিন্দ: ভারতের সমাঁকরণ 
লক্ষণীয় । 

সেই বসরেই লেখা 'সমস্যা'তে আমরা পাড় £ 

“্বঙ্গসমাজের যে অংশে ইংরেজী নভ্যতার তাত লাগিতেছে সেখানটা দেখিতে 
দেখিতে লাল হইয়া উাঠতেছে, কিন্তু শ্যামল অংশাঁটর সঙ্গে তাহার কিছুতেই 
বনিতেছে না।:.'সাম্প্রদাপরিকতার অনুরোধে সামাজিক স্বাধীনতার প্রাতি হস্ত- 
ক্ষেপ করা অন্ধ গোঁড়ামর কার্ধ ।''সকল অবস্হাতেই আইনপবক বাল্যাবিবাহ 
বন্ধ করিলে সমাজে দ্‌নণণত প্রশ্রয় পাইতে পারে |” একই প্রবন্ধে তিনি অবশ্য 
িখোঁছলেন যে প্পারবার-বিশেষে” বাল্যবিবাহের অবসান এবং বিধবা-বিবাহের 
প্রবর্তন কাম্য $ 
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পরবতাঁ ১৩ বংসরে (১৮৮৬-১৮১৮) যুবক রবীন্দুনাথের চিন্তায় পশ্চিমী 
প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবলতর হয়ে উঠোঁছল বললে বোধহয় অন্যায় 
হবে না। 

১৮৮৪ সাল আন্দাজ শশধর তচুড়ামণির আবির্ভাবে নব্য হিন্বুয়ানি মাথা 
তুলতে আরম্ভ করে । এই ঝোঁক যে রবীন্দ্রনাথের অসহ্য মনে হয়েছিল তার 
প্রমাণ তাঁর শ্লেষাত্বক রচনায় প্রচুর পাওয়া যায়। হাস্যকৌতুকের “আর্য ও 
অনা লেখা হয় ১৮/৬ সালে; গুরুবাক্যের' তারিখ ১৮৮৭ । ১৮৮৭ সালের 
“চিঠিপরে" পাই £ «আধ,নিক বিজ্ঞানের সমংদয় সিদ্ধান্তই শাশ্ডিল্য-ভূগ্‌- 
গৌতমের জানা ছিল...আমাদের বোদিক পৌরাণিক যুগ যে চলিয়া গেছে এ 
বড়ো দ.£খের বিষয় '.. 1” ১৮৯১ সালের প্রত্নতত্তেৰ' পাঁড় £ «আমরা হিন্দ." 
পরের মতের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করিতে চাহ না ॥ অতএব আমাদের সব+- 
প্রধান যুক্তি বাপান্ত, অধচদ্দ্র এবং ধোপা-নাপিত-রোধ।” কাঁবতার মধ্যে 
সংপারাচিত 'কড় ও কোমলে'র “পত্র (১৪৮৬ )-পক্ষাদে ক্ষুদে আর্ধগুলি 
ঘাসের মতো গাঁজয়ে ওঠে”; ধমপ্রচার? (১৮৮৮ )- শহন্দুধম কারব রক্ষা, 
খঙ্টানি হবে মাটি" ইত্যাদি। 

অবশ্য এই বিদ্রুপের লক্ষ্য প্রাচ্যভাবের বিকাতি মান্র। কিন্তু খাট প্রাচ্যাভ- 
মানের পারবর্তন-বিমুখতার বিরব্ধেও রবীন্দ্রনাথ লেখনণ ধরেছিলেন । ১৮৮২, 
মালেরই কবিতা 'পারত্ান্ত' £ 


“বন্ধ, এ তব বিফল চেষ্টা, 
আর কি ফিরিতে পারি ? 
শিখর গৃহায় আর ফিরে যায় 
নদীর প্রবল বার?” 
১/৮৭ সালের “চঠিপরর' এর উদ্জবল সাক্ষ্য £ 
“স্বদেশ যেমন একটা আছে, স্বকালও তেমান একটা আছে ।...সময়ের পারব, 
হইয়াছে এবং হইয়াই থাকে । সেই পারব্তনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে 
হইবে। নাহলে আমাদের জাঁবনই নিথ্ষল।...আমরা গৃহের বাহির হইব । 
যে বন্ধনে আমরা সমন্ত মানবজাতির সাঁহত বৃদ্ত, সেই বন্ধনে আজ টান 
পাঁড়য়াছে।.'এই নূতন জ্ঞান, এই নূতন প্রেম, এই নূতন আীবন__এই তো 
আনন্দ ।""'সহসা ধখন নূতন ভাবের প্রভাব উপস্হিত হইয়া জাতির হাদয়ে 
আবর্ত রচনা করে.. তখন যে কণ হইতে কণ হয় ঠাহর পাইবার জো নাই। 
অতএব আমবাগানে আমাদের সেই ক্ষুদ্র নশড়ের মধ্যে আর ফিরিব না।” 
যুবকের চিঠির উত্তরে বন্ধ যষ্ঠীচরণ শেষ পর্যন্ত লেখেন; “তোমরা নিঃসংশযে। 
কাজ করো, নিয়ে অগ্রসর হও ।” 
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শহন্ববিবাহ' প্রবন্ধাঁট স্পচ্টোন্ততে পারপুণ (১৪৮৭) £ 
“চন্দ্রনাথ বাব বলেন, হন্ৰবিবাহে যেরূপ একীকরণ দেখা বায় এরুপ অন্য 
কোনও জাতির বিবাহে দেখা যায় না 1-..তবে এদেশে বহীববাহ ?কির্‌পে সম্ভব 
হইত।...বিবাহের যত কিছ? আদর্শের উচ্চতা সে কেবলমাত্র পত্ধীর বেলায়". 
বত'মান সমাজের সংবিধ ও আবশ্যক অনুসারে হিন্দুবিবাহ সমালোচনা 
করিবার অধিকার আছে । ''ইংরেজণী আদর্শের প্রাত যা কোনো কোনো 
শিক্ষিত লোকের পক্ষপাত দেখা যায়, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যার না। 
উহা অবশাম্ভাবধ  ইংরেজণী শাখয়া যে কেবলমা্ অন্বটুকু উপার্জন কারব তাহা 
হইতেই পারে না, ইংরেজী ভাব উপাজন না কয়া থাকবার জো নাই। জলে 
প্রবেশ কারয়া মাছ ধাঁরতে গেলে ভাঁজতেও হইবে ৷” 

এর সমর্থনে 'মৃসলমান মাঁহলা'র (১৮৯১) উল্লেখ করা উচিত £ 

«একখকরণের মাহাত্মা সম্বন্ধে যানই যত বড়ো কথা বলুন, মানুষের প্রাত 
মানুষের আঁধকারের একটা সীমা আছে ; পাঁথবণর প্রাচ্য প্রদেশে সমীর প্রাত 
ঈ্বামণির আঁধকার সেই মণমা এতদ্‌র আঁতক্রম করিয়াছে যে, আধ্যাত্বকতার 
দোহাই দিয়া কতকগুলা আগড়ম-বাগড়ম বাঁকয়া আমাদিগকে কেবল কথার ছলে 
লজ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে ।” 

সেই বংসরই লেখা হয় 'প্রাচাসমাজ' প্রবন্ধ £ 

প্ররোপে এসিয়ায় প্রধান প্রভেদ এই যে, রুরোপে মনুষ্যের একটা গৌরব 
আছে, এসয়াতে তাহা নাই ।...তাই সেখানে রাজার একাধপত্য ভাঙ্গয়া আসে, 
পুরোহিতের দেবত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্হিত হয় এবং গদরধ্বাক্যের 
অদ্রান্তকতার উপর স্বাধীন বৃদ্ধি জয়লাভ করে ।.' যে সকল বৃহধ দোষ স্বাধাঁন 
সমাজে থাকে তাহা তেমন ভয়াবহ নহে, স্বাধীন বাদ্ধিহান অবরহদ্ধ সমাজে 
'িতলমান্ দোষ তদপেক্ষা সাংঘাতিক।” 

কিমের উমেদার (১৮১২ ) প্রবন্ধে রয়েছে £ 

«আমরা কলের কাজ কারবার জন্য একেবারে কলে তৈয়ারি হইয়াছি । মন 
পরাশর-ভূগু-নারদ সকলে 'মাঁলয়া আমাদের আত্মকরতৃত্ব চরণ কাঁরয়া দিয়াছেন 
..মাঝে ইংরেজ শিক্ষায় আমাদের মনে ঈষং চাগনা আনয়ন করিয়াছিল । বহন 
'পৃ্ঘবসের পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের মনে মুস্ত আকাশ এবং স্বাধীন নীড়ের কথা উদয় 
হইয়াছিল | কিন্তু আমাদের জ্ঞানী লোকেরা সম্প্রতি বালিতে আরম্ভ কারয়াছেন, 

এর্‌প চাঞ্চল্য পানর হিন্দদগকে শোভা পায় না । 

নেই বৎসরে লেখা 'আদিম সম্বল'-এ আছে £ 

“মনূষ্যের সকল প্রকার স্বাধীনতা অপহরণ কারয়া আমাদের সমাজের যে কা 
আশ্চর্য শূ্খলা দাঁড়াইয়াছে এই কথা লইয়া যাহারা গৌরব করেন, তাঁহারা 
প্রকৃত মন.য্যদ্থের প্রাত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন ।'''এখন কথা এই আমরা নব্য 
'বাঙালীরা আপনাদিগকে পনরাতন জাতি না নূতন জাতি কা হিনাবে দেখিব । 
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যেমন চাঁলয়া আসিতেছে তাই চাঁলতে 'দ্বিব, না, জীবনলীলা আর একবার 
পাল:টাইয়া আরম্ভ কারব 2.."যাঁদ একটা জাতি বাঁধিতে চাই তবে যে সকল 
প্রাচীন আরাধ্য প্রস্তর আমাদের মনুষ্যত্বের উপর চাপিয়া বাপিয়া তাহার সমস্ত 
বল ও স্বাধীন পূরুষাকার 'নিষ্পোষত কাঁরয়া দিতেছে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য 
ভন্ত ও 'বিচ্ছেদ-বেদনা সহকারে বিসজ'ন দেওয়া আবশ্যক ।” 

'আচারের অত্যাচার (১৮৯২ ) থেকে আসছে এই উদ্ধৃতি £ 

“হন্দুর দেবতা, এই ি তোমার বিধান যে, আমরা কেবলমান্র গহন্দ্‌' হইব, 
মানুষ হইব না।...আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। 'বাধব্যবস্হা-আচার 
বিচারের প্রাতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া মন:যাত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের 
প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে ।” 

“সমদ্রষাতা” (১৮৯৩ ) একটি উল্লেখযোগ্য রচনা £ 

“স্পন্ট মানতে হয়, শাঙ্প্রশাসন সকল কালে সকল স্হানে খাটে না।'''লোকাচার 
যাঁদ অদ্রান্ত হইত, তবে পাঁথবাঁতে এত বিপ্লব ঘাঁটত না ।...আমাদের কি নিজের 
কোনো শান্ত নাই। আমাদের সমাজে যাঁদ কোনো দোষের সন্গার হয় "তবে 
তাহা দূর কাঁরতে গেলে কি আমাদিগকে খধাজয়া বাহির করিতে হইবে, বহু 
প্রাচীনকালে তাহার কোনো নিষেধ-বিধি ছিল কি না।..দোষও ক প্রাচীন 
হইলে পূজ্য হয়।__আগাদের জীবন্ত মনুষ্যত্বের উপরে নিয়মের পর নিয়ম 
পাষাণ ইন্টকের ন্যায় স্তরে স্তরে গাঁথয়া তুলিয়া একট দেশব্যাপণ অপ;ব প্রকাণ্ড 
কারাপুরণ নিমণাণ করা হইল্নাছে ।-_ মানাঁসক আন্দোলনই [হন্দুসমাজের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ ।- নূতন জ্ঞান, নূতন আদর্শ, নতন সন্দেহ, 
নূতন বিশ্বাস জাহাজ-বোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া পেখাছিতেছে।- ইংরেজা 
শিক্ষাতে কেবলমান্র যতটুকু কেরানপাগারির সহায়তা কারবে ততটুকু আমরা গ্রহণ 
করিব, বাকিটুকু আমাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ কাঁরবে না। এও কি কখনও 
সম্ভব হয় ।” 

১৮৯৩ সালে লেখা “পণ্ভূতের ডায়ারি'তে পড়া যায় £ 

"জড়ের নিকট হইতে পলায়নপ্‌বৰক তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তিসাধন না করিয়া 
জড়কেই ক্লাঁতদাস করিয়া ভূত্যশালায় পৃষিয়া রাখিলে এবং মনুষ্যকেই এই 
প্রকৃতির প্রসাদে রাজা রূপে আভিষিস্ত কারলে আর তো মানুষের অবমাননা 
থাকে না।” অন্যত্র £ “যাহারা মন_ষ্য প্রকাতিকে ক্ষুদ্র এক্য হইতে ম্যৃন্ত (দিয়া 
বিপুল বিস্তারের দিকে লইয্লা ঘায় তাহারা অনেক অশান্তি অনেক বিপ্লাবপদ সহ্য 
করে, বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগকে অশ্রান্ত সংগ্রাম কারিতে হয়-_কিন্তু 
তাহারাই পৃথিবাঁর মধ্যে বার এবং তাহারা যুদ্ধে পতিত হইলেও অক্ষয়, স্বর্গ 
লাভ করে।” | 

ধবদেশীয় আতাথ এবং দেশাঁয় আতিথ্য' লেখা হয় ১৮৯৪ সালে £ 

শহল্দুর পবিত্র নিমতলায় গনেচ্ছদেহ দগ্ধ হয় (ভারতাঁছতৈষী হ্যামারগ্রেন, 
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সাহেবের ) ইহাতে কোনো কোনো হিন্দু পন্িকা গান্রাহ প্রকাশ করিতেছেন । 
- এই অমানৃষিক মানবঘণাই কি আমাদের পক্ষে অক্ষয় কলছ্কের কারণ নহে, 
অবশেষে আমাদের *মশানও কি আমাথের গৃহের ন্যায় বিদেশীর নিকটে অবরদঃধ 
কাঁরয়া রাখিব ।” 
বাংলার নব-জাগরণের ইতিহাসে 1বদ্যাসাগর আঁবম্মরণায় । তাঁর যে মনেপ্রাণে 
পাশ্চমশ ভাবাপন্ন ছিলেন, একথা অস্বীকার করা শন্ত। অথচ বাঁহরের দিকে 
তান ছিলেন খাঁট বাঙাল?। ইংরেজী পোশাক, থাবার, সাহেবাঁ ধরনে চলা- 
ফেরা, ব্যবহারিক জীবনে বিদেশীপনা, ইংরেজীতে চিঠি লেখা কিংবা সেই 
মাধ্যমে শিক্ষালাভ-বাঁহরঙ্গ এই চিহশগদল যে পশ্চিঞ দুম্টির আসল পাঁরচায়ক 
নয়, এই সতাটাই 'বিদ্যামাগরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠোছল। 
তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'লিখোছলেন (শবদ্যাসাগর-চারত”, ১৮৯ ) £  পলল্লণ- 
আচারের ক্ষুদ্রুতা, বাঙালীজীবনের জড়ত্ব, সবলে ভেদ কাঁরয়া একমাত্র নিজের 
'গঁতপ্রাবল্ কঠিন প্রাতকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হিন্বুত্বের দিকে নহে, 
সাম্প্র্থায়কতার দিকে নহে, করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মান্ত অপার মনষাত্বের 
আঁভমুখে (তান) আপনার দঢঢ়ানিষ্ঠ একক জাবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া 
ণগয়াছলেন-_বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক 'হিলেন--তিনি তাঁহার সমযোগ্য 
সহযোগণর অভাবে নির্বাসন-ভোগ কয়া গিয়াছেন। তিনি সখা ছিলেন না। 
- এই ছূবরল, ক্ষদ্্র, হাদয়হাঁন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তাক জাতির প্রাতি 
'দিধ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিককার ছিল । কারণ তান সবশবষয়েই ইহাদের 


গবপরণত ছিলেন ।* 
এরই আগের বংসর র্লামমোহনকে নূতন ভাবধারার প্রবত“ক হিসাবে আভনন্দিত 


করে রবাম্দ্নাথ িখোঁছলেন (“বিকমচচ্দু,* ১৮১৪ ) : 
“বগদেশ অদ্ধা সেই রামমোহন রায়ের নিকট 'কিছহতেই হাবয়ের সাহত কৃতজ্ঞতা 
গ্বীকার কাঁরতে চাহে না।? 
এই সময়ের দু-একটি কাঁবতার উল্লেখ করা বায় । যেমন-_-'ধুই উপমা (১৮৯৬) £ 
«যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড় 
পদে পথে বাঁধে তারে জীপ” লোকাচার ।'"' 
যে জাতি চলে না কন্ধু, তারি পথ “পরে 
তচ্-মন্ত সংহতায় চরণ না সরে ।” 
'অথবা--'সতী' (১৮৯৭) : 
| প্যবন রান্গ 
সে ভেঘ কাহার তেঘ ? ধমেরি সে নর়। 
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয় 
সেঞায় সমান দৌহে |” 
৮৯৮ সান্ের ঘট উদ্ধত দিয়ে এই পর্যার শ্মেয করব ঃ 
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“এক্ষণে যদ ভারতব্যাঁর জাত বাঁলয়া একটা জাত দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা 
কোনো মতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না ।” (“কোট বা চাপকান' ) 
““ভীন্ত করাকেই আমরা ধর্মাচরণ বাঁলয়া থাকি ; কাহাকে ভান্ত করি তাহা বিচার 
করা আমাদের পক্ষে বাহ্‌ল্য ৷” (অযোগ্য ভক্তি? ) 
রবশন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা ষাকে পণ্চিমী ঘৃচ্টি বলোছি তার এই ধরনের প্রকাশ 
সম্বধে কথা উঠতে পায়ে ঘষে একে পশ্চিমী বলবার সার্থকতা কি? এ-জাতাঁর 
'সৃর কি আমাদের প্রাচীন এরীতহ্ো পাওয়া যায় না? বিস্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা 
উচিত যে উনিশ শতকে সংপ্রতিষ্ঠিত সংস্কারের সমালোচনার আসল প্রেরণা 
ও প্রবৃত্ত আসাছল পাঁশ্চমী ভাবাদর্শ থেকেই, দেশাভিমান থেকে নয় । প্রাচ্য- 
প্রণীতর স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বর গোটা এরীতহ্যকে আঁকড়ে ধরা, বিচারবুৃদ্ধি 
অনুসারে তাকে গ্রহণ বন না করে। সেই বিচারব্ম্ধি প্রয়োগের প্রবস্তাই 
শছলেন যুগপ্রবর্তক রামমোহন । সমন্বয়-সাধন অপেক্ষা এটাই তাঁর প্রকৃত অবদান। 
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ইতিমধ্যে দেশে শুর? হয়েছিল হাওয়া-বদল, এক্সাট্রীমজম--এর তরঙ্গ দেশ-মানসে 
আছড়ে পড়োছল। রবীন্দ্রনাথের উপর তার প্রবল প্রভাবের নিদশ'ন ছড়িয়ে 
রগ়নেছে ১৮৯১৮ থেকে ১৯০৬ পালের প্রোড় বয়সের রচনায় । 
জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতিতে এল্সাঘ্রীমজম-এর দান অসামান্য একথা বলা 
ধাহ্‌ল্য। কিন্তু ইতিহাসে অগ্রগামণ আন্দোলনেও অস্তাববরোধ থাকে । তার মধ়ো 
ধাঁদ পিছনের টান বলে কোনো কিছ্‌কে ম্বাঁকার করতে হয়, তবে সেই টান 
সাময়িক সাফলোর হেতু হলেও পরের দিনে দৌর্বল্য ও অবসাদের সোপান হয়ে 
ওঠাটাও বিচির নয় । স্বদেশী যুগের (১৯০৬-এর রেশ কিছ7 আগে থাকতেই 
তার সূচনা) বিরাট এীতহাসিক রাষ্ট্রিক জাগরণের মধ প্রাচ্যাভিমানের একটা 
প্রবল উত্তাপ লক্ষণীয় । নিঃসন্দেহে তখনকার জাগরণে এটা একটা বাস্তব চালক- 
শন্ত ছিল । প্রাচ্যাভিমানের দ্ববলতাটুকুও তার মধ্যে অল্তানণাহত ছিল বললে 
অন্যায় হবে না, ভবিষ্যতে সে তার প্রাপ্য মৃল্য আঘায় করে নিতে ছাড়ে নি। 
স্ববান্দ্নাথের মনে একটা অশান্তি এ পর্ব আরম্ভ হবার আগে থারতেই দেখা 
হায় । আত্মশান্ত আবাহনের কথা বর্লাছ না, রবীন্দ্রনাথের লেখায় আগাগোড়া 
সে-ভাব বিধামান, সেখানে পর্যায়ভেদের কথা ওঠে না। ১৮৯৭ লালে কবিতায় 
জাহত মন ছায়া ফেলেছে দেখি. ঃ ৃ 
“যে তোমারে ঘরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে, 
হে মোর স্বদেশ, 
'মোরা তারি কাছে ফাঁর সম্মানের তরে 
পরি-তার বেশ ।* 
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“ক্ষণেক প্লেহকোল ছাড়ি 
চিনিতে আর নাহ পারি । 
আপন সম্তান 
কারছে অপমান , 

সে যে আমার জননী রে!” 
আস্তারক অনুভূত থেকে বিশ্বাসের দিকে যাত্রা বোধহয় অস্বাভাবিক নয় । 
তারই নিদর্শন এখানে £ 
“জগতে হিন্বুজাতি এক অপ:ব" দজ্টান্ত । ইহাকে বিশেষ জাত হিসাবে গণা 
করা যায় এবং যায়ও না ।."'য়রোপে জাতিগত উপাদানে রাজনোতিক একাই 
সব্্রধান। 'হন্দ্‌দের মধো সেটা কোনো কালেই ছিল না বালয়া যে জাতিবদ্ধ 
নহে, সে কথা ঠিক নহে ।” (প্রসঙ্গ-কথা' ২-১৮৯৮ ) 
১৯০১ সালের “নৈবেদ্য'তে আগের মতোই “তুচ্ছ আচার”, শনরথথ আচার”-এর 
প্রাত রবশন্দ্রনাথের প্রাতবাদ ধ্বানত হয়েছে । কিন্তু সেই বৎসরেই 'ব্যাধ ও 
প্রতিকারে' চোখে পড়বে £ 
“আমাদের মধ্যে একটা দ্বিধা জন্মিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । প্রাচীন ভারতবর্ষ 
এবং আধূনিক সভ্য জগতের চৌগাথার মোড়ে আমরা মাথায় হাত দিয়া বাসিয়া 
আছি ।..'মনে করিয়াছিলাম এই পাশ্চান্তামল্ম গ্রহণ করিলেই আর জেতা- 
[বজেতার ভে থাকিবে না-*'ভে্ সমানই রাহয়া গেল । এখন মনে মনে ধিকার 
জাঁন্মতেছে ; ভাবিতেছি কিসের জন্য''ভারতবর্ষের চিরস্তন আদর্শাটকে যাদি 
আমরা বরণ কারয়া লই, তবে আমরা ভারতবষঁয় থাকিয়াও নিজেদের নানা কাল 
নানা অবস্থার উপযোগী কারতে পারব ।” 
অবশ্য আসল সমস্যা এইখানেই । চিরস্তন আদর্শকে আঁকড়ে থাকলে 'যুগো- 
পযোগা হওয়া সম্ভব কি? নূতন আদর্শকে দেশের অবন্থার সঙ্গে খানিকটা খাপ 
খাওয়ানোটাই কি শ্রেয়স্কর পথ নয় ? 
১৯০১ সালেই লেখা হয় প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য সভ্যতা" £ 
«আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, 'হন্দ্ুসভ্যতাকে সমাজের ভিতর হইতে 
পুনরায় সঞ্জীবত কারয়া তুলিতে পার এ আশা ত্যাগ করিবার নহে। "* 
আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই 
নেশন-গঠনের প্রাধান্য স্বাঁকার করে না।” 
১৯০১ সালের অন্যান্য লেখাতেও প্রাচ্য প্রত্যয় প্রকাশ পেল £ 
শবধবাবিবাহের নিষেধ এবং বাল্যাববাহের বিধি অন্যা্কে ক্ষাতকর হইতে পারে, 
কু হিন্দ্যর সমাজসংস্থান যে ব্যন্তি বোঝে সে ইহাকে বর্বরতা বলিয়া উড়াইয় 
দিতে পারে না ।” ( 'দমাজভেদ' ) 
“অন্য নেশনকে ক্ষতরু করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা পে্রিয়াটিজমের, 
প্রধান অবজন্বন। সমান্দের পক্ষে উদারতা সহঙ্জ ।...সামাজক উন্নতিতে. মাননষের 
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চারন্রগত উন্নতি হয়-_সে উন্নাতিতে কাহারও সাঁহত স্বার্থের বিরোধ ঘটে না।” 
( বরোধ-মূলক আদশ" ) 
“সমাজের লচেষ্ট স্বাধীনতা অনা সকল স্বাধাঁনতা হইতেই বড়ো ।” ব্রদ্মের মধ্যে 
মানবসমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহাই 'হিন্দুত্ব।” পবপুল হিন্দ-সভ্যতাকে 
পুনবার প্রাপ্ত হইব ।” ('ভারতবধাঁয় সমাজ" ) 
১৯০১ সালে 'নেশন 'কি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতকে সন্রাকারে উপাস্থিত করা 
চলে £ নেশন- প্রাচীন স্মতিসম্পদ+বর্তমান পারস্পাঁরক সম্মাতি, অথবা অতাঁত 
গৌরব +বর্তমান এক ইচ্ছা । 'কস্তু সব নেশনের মৃূলাবান অতণত তো নাও 
থাকতে পারে, অতাঁতে অগৌরবও অসম্ভব নয়। ভাবষ্াতে পুনগ্ঠনের স্বপ্নটুকু, 
এখানে বাদ পড়েছে । 
প্রাচ্যাভিমান প্রবলতর হয়ে উঠল ১৯০২ সালে £ 
“মল্লতল্লকে অত্যন্ত সরল ও সহজ কাঁরয়া কাজকে সকলের আয়ত্ত করা, অন্বকে 
সকলের পক্ষে সুলভ করা প্রাচ্য আদর্শ ।'"'পৃথিবশতে অবস্থার অপাম্য থাকবেই 
.* সমাজের এই আধকাংশকেই অমধণার লঙ্জা হইতে রক্ষা কারবার জন্য 
ভারতবর্ষ যে উপায় বাঁহর করিয়াছে তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কাঁরতে হইবে ।' 
ুরোপ এই কথা বলেন যে, সকল মানুষেরই সব হইবার আঁধকার আছে-_ এই 
ধারণাতেই মানুষের গৌরব । কিন্তু বস্তুতই সকলের সব হইবার আঁধকার নাই, 
এই আত সত্য কথাটি সাবনয়ে গোড়াতেই মানিয়া লওয়া ভালো । আমরা 
যাহারা ইংরেজী বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন 
কারতেছি, আমরা বষে বর্ষে “মাল মিলি যাওব সাগর-লহরী-সমানা ॥' তাহাতে 
[নস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না ।” ( নববষণ” ) 
«অথনগাতশাম্ত আর সব জায়গাতেই খাটে কেবল ভারতবষেই তাহা উলট-পালট 
হইয়া যায়|” ( 'বারোয়ারি-মঙ্গল' ) 
এর মূল সুরটি একেবারে স্লাভোফিল। 
“ইংরাজের পক্ষে তাঁহার প্রোষ্টজ যেরূপ ম:ল্যবান ত্রাঙ্ছণের পক্ষেও তাঁহার নিজের 
প্রেস্টজ সেইরূপ ।-_ আমাদের দেশে সমাজ যেভাবে গঠিত, তাহাতে সমাজের 
পক্ষেও ইহার আবশ্যক আছে |." ধর্ম এবং জ্ঞানান, যদ্ধ এবং রাজকা+ 
বাণিজ্য এবং শিজ্পচ্চা, সমাজের এই তিন অত্যাবশ্যক কর্ম। ইহার কোনো- 
টাকেই পারত্যাগ করা যায় না। ইহার প্রত্যেকঁটিকেই ধর্মগৌরব কুলগৌরব দান: 
করিয়া সম্প্রদারবিশেষের হস্তে সমর্পণ করিলে তাহাদিগকে সামাবদ্ধও করা হয়, 
অথচ বিশেষ উৎকষ সাধনেরও অবসর দেওয়া হয় ।*".এইজন্যই ভারতবর্ষে 
কমণভেদ বিশেষ বিশেষ জনশ্রেণীতে 'নার্ঘস্ট করা ।.."অতাঁতের রসে হদ্দয়কে 
পারপৃণ করিয়া দিতে হইবে ।."-আজ যাঁদ আপনা্দিগকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
বাঁলয়া প্রাতপন্ন করিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগিয়া থাকে, তবে তো' 
আমাদের আনন্দের দিন ।” ('ব্রাধাণ', ১৯০২) 
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“ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রবন্ধে (১৯০২) প্রশ্ন আছে, “কারঃখচিত কবরচড়া” 
অথবা “মসজিদের পাষাণমণ্ডপ” ইত্যাদ্িকে "ভারতবষে'র ইতিহাস বাঁলয়া লাভ 
কি?” সেই বংসরেরই 'অততুযুন্তি'তে রয়েছে £ “অনেকদিন ধারয়া চোখ বযাজয়া 
আমরা বিলাতী সভ্যতার হাতে আত্মসমপণণ করিয়াছিলাম । আজ হঠাত চমক 
'ভাঙ্গবার সময় আলিয়াছে।” | 
'মহাঁষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন £ শপতৃদেব সাবভৌমিক ধর্মের স্বদেশীয় 
প্রকীতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধো বিসর্জন দিতে অস্বীকার কারিলেন ৮ 
€ 'মহষির জন্মোৎসব", ১৯০৪ ) সেই যুগেরই লেখা “মা ভৈঃ প্রবন্ধে কাঁব প্রণাম 
নিবেদন করলেন “বাংলার সেই প্রাণবিসজনপরায়ণা পিতামহণীকে” যিনি “সহজে 
বধ্‌বেশে সীমন্তে মঙ্গলাঁসন্দঃর পিয়া পাঁতির চিতায় আরোহণ” করতেন। 
(১৯০২) 
সবিখ্যাত স্বদেশী সমাজ' লেখা হয় ১৯০৪ সালে। এর মধ্যকার আত্মশান্তর 
আবাহন আমাদের ইতিহাসে উজ্জ্বল । 'কন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ করব 
স্টেট থেকে সমাজের প:থকীকরণটাকে । বিদেশী শাসকের সঙ্গে দেশী সমাজের 
অসহযোগের ধারণাটা নিশ্চয়ই অগ্রগতির সহায়ক, কিন্তু এখানে সমাজ যাঁদ 
ধমণনরপেক্ষ সকল দেশবাসীর সংগঠন না হয়ে প্রাতষ্ঠিত ধর্মীশ্রয়ী অতগত 
সমাজকে বোঝায় তবে ততদ্‌র পর্যন্ত তাকে হিন্দুত্বের দিকে পিছনের টান বলেই 
ঞ্বীকার করতে হবে । তার এাতহাসিক কারণ 'ছিল, কিন্তু তাছাড়াও তাতে 'ছিল 
ভাঁবষাতের বিপ্ন ॥ নিচের উদ্ধাতগহলি লক্ষণীয় £ 
«সামাজিক প্রথাকেও ইংরেজের মাইনের দ্বারাই আমরা অপারবতশয়রূপে 
আম্টেপ্ষ্টে বাঁধতে 'দিয়াছি (পাঁথবাঁতে ) চাঁরি প্রধান ধর্মকে আশ্রয় করিয়া চার 
বৃহৎ সমাজ আছে । - হিন্দ, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে 
গরদ্পর লড়াই কারয়া মরিবে না-_এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খঠজয়। 
পাইবে | সেই সামঞ্জস্য আঁহন্দ্‌ হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দ ।৮ 
একমাস পরে লেখা “বদেশী সমাজের পারশিষ্ট' থেকে £ 
“কোনো কোনো সামাজিক প্রথাকে অনিত্টকর জ্ঞান করিয়া আমরা ইংরেজের 
আইনকে ঘাঁটাইয়া তুঁলয়াছি 'যোদ্ন কোনো প'রবারে সন্তানাদ্িগকে চালনা 
কারবার জনা পীলসম্যান ডাকিতে হয়, সোদন আর পরিবার-রক্ষার চেষ্টা কেন। 
প্রাস্টান সমাজ আমাদের সমাজের ভিতের উপর বন্যার মতো ধাকা দিতেছে ।-.. 
মনই সমাজের মাম্ভ্ক; বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যাঁদ আত্মসমপর্থ করে তবে 
সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা কাঁরবে ক. কাঁরয়া 2. বিলাতশ সভ্যতার 
প্রভাবকে রোগের সঙ্গে তুলনা করিলাম বাঁলয়া মানা প্রার্থনা কার।” পরে 
গাছে যে পরকে আপন করা একাকার করা নয়, “্পরন্ত পরস্পরের আধকার 
সুস্পন্টর্‌পে নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া ।” 
“সফলতারধ্নদ;পার়” লেখা হল ১৯০৫ সালে ঝড় ফেটে পড়ার ঠিক প্রাকালে £ 
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“যে পর্যন্ত না আমাদের নানা জাতর মধ্যে এঁকাসাধনের শান্ত যথার্থভাবে 
স্থায়ভাবে উদ্ভূত হয় সে পর্ষস্ত ইংরেজের রাজত্ব আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, 
কিন্তু পরদ্িনেই আর নহে ।” এখানে “জাতি” নিশ্চয় ধর্মীশ্রয়ণ সমাজের সূচক। 
সৈই জন্যই “অবস্থা ও ব্যবস্থা* প্রবন্ধে (১৯০৬) প্রস্তাব করা হয় যে ষে- 
কর্তৃুসভার হাতে দেশের কর্মশীল্তকে সংগঠিত করতে হবে"'তার আঁধনায়ক থাকুক 
একজন হন্দ; ও একজন মুসলমান | কিচ্তু এই পথে চললে দেশকে কজ্পনা 
করতে হয় ধম“সমাজের ফেডারেশন হিসাবে । 

1বদেশী শাসনের প্রতি ঘণা প্রকাশ পায় এই সময়কার “দেশীয় রাজা' প্রব্ধতেও 
(১৯০৫) £ 
"«আমাবের দেশনয় রাজ্যগৃলি পিছাইয়া পড়িয়া থাকুক আর যাহাই হউক, এই- 
খানেই স্বদেশের যথাথ স্বরূপকে আমরা দোখিতে চাই ।৮ 

১৯০৬-১৯০৬ সালে বাংলা দেশে যে আলোড়ন হয়, ্রীতহাসিক সেই আঁভযানে 
রবীন্দ্ুনাথ ছিলেন একেবারে সামনে । স্বভাবতই সেই উন্মাদনাময় দিনগদ্ীলতে 
ঝোঁক পড়েছিল সমবেত সংগ্রামের উপর, আদর্শ আলোচনার ও তকখবতকের 
সময় তখন নয় ॥ সোঁদনের আবেগ কাব লিপিবদ্ধ করোছিলেন ণবজয়া সাম্মলনে' 
€ ১৯০৬) £ 

থ্যাদ বিদ্যাং চকিত হইয়া থাকে, বজু ধ্যনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা 

িরিয়ো না, ফিরিয়ো না."'যে চাষী চাষ কারয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে 
তাহাকে সম্ভাষণ করো" অন্তসূ্ের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ 
পাঁড়য়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো ।৮ 

এ তো সম্মিলিত য.দ্ধযান্নার আহবান, কিন্তু এর মধ্যে দেশগঠনের আদর, প্রাচ্য 
অথবা পাশ্চান্তা, এবং বিভিন্ন আদশের মুল্যবিচার নেই, থাকার কথাও নয়। 
1কন্তু স্বদেশী অভভযাথানের প্রারথমক চিন্তার পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচ্যাভিমানের 
আকষণণ তীব্রভাবে অনুভব করছলেন তার প্রমাণ রইল উপরের উদ্ধৃতি- 
গুলিতে । 


৪ 


১৯০৭ থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখায় আর একটা মোড় ফিরবার নিধ্শন পাওয়া 
যাবে । এর পর দশ বৎসর ধরে বন্যার মতো যে-রচনান্্রোত দেশকে প্লাবিত করে 
তা হল পাঁরণত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি । তার মধ্যে প্রাচ্চাভিমান থেকে যে-দিকে 
তাঁর মূখ ফিরেছে, সে হল 'হিন্দুত্ব নয়, নূতন ভারতবর্ষের স্বপ্ন, যাকে আমাদের 
[বগ্লেষণে পশ্চিমগ দৃষ্টি ছাড়া অন্য আখ্যা দেওয়ার উপায় নেই । 

গঁতাঞ্জাল'র তিনটি সপারিচিত কাবিতায় এই সুরই ধ্ানত হয়েছে £ “হে মোর 
চিত্ত পুণ্য তরে জাগো রে ধাঁরে,” “যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে 
দন”, আর “হে মোর দুভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান”, ১৯১০ সালে পর 


১৫৬ 


পর তিন দিন এই কাঁবিতা তিনটি লেখা হয়। এর আগের পবেইি (১৯০৩ ) 
নী প্রবন্ধে এর পূর্বাভাস পাওয়া যাবে ; “হে আমার স্বদেশ "তোমার 
“আসনের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান ধ্রান্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহবানে আকৃষ্ট 
হইয়া বহৃদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে ।” এই প্রতীক্ষা ভবিষ্যতের নৃতন' 
ভারতের প্রতীক্ষা, অতীতের আবাহন নয় । 
স্বদেশী আন্দোলন থেকে রবখন্দ্রনাথের অপসরণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, 
এখানে সে-তকে নামবার প্রয়োজন দৌথ না । কিন্তু আমার মনে হয় এর মধ্যে 
একটা প্রবল ঝোঁক ছিল প্রাচ্যাভিমান থেকে পশ্চিমণ দান্টর দিকে প্রত্যাবতণনের | 
স্বদেশী আন্দোলনের ্রীতহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি হয়তো বা আবিচার 
করোছলেন, কিন্তু পোলিটিকাল অভিযান তাঁর নিজের কাজ [ছল না, তিনি 
স্বভাবতই 'বিচরণ করতেন ভাবনা ও আদর্শের ক্ষেত্রে । স্বদেশের ম্যান্তসংগ্রামে 
[তিনি পরেও যে উদাসীন ছিলেন না তার প্রমাণ পাবনা কনফারেন্সে অভিভাষণ 
(১৯০৮ ), কংগ্রেসে প্রকাশ্য বন্তুতা (১৯১৭ ), নাইট:হু্ড ত্যাগ (১৯১৯), 
1হজল বন্দী-হত্যার প্রাতবাদ (১৯৩১) ইত্যার্দ । আসল কথা, স্বদেশী উত্তাল 
অভ্থুদয়ের মুহূতের পর রবান্দ্রনাথের মনে হওয়া অস্বাভাবক ছিল না যে 
পোলিটিকাল এজিটেশন তাঁর কমণক্ষেত্্র নয় । সেই সঙ্গে প্রাচাভিমানের সীমা- 
বদ্ধতা উত্তরোত্তর তাঁকে পাঁড়া দিতে থাকে, তিনি মনৃন্ত খোঁজেন পাশ্চমী দ-ন্টির 
আলোতে । 
মুত্তর পরিচয় নিয়ে এল তাঁর অম্রর উপন্যাস গোরা” (১৯০৭-১৯০৯ )-- 
সাহত্যসৃন্টিতে সমসাময়িক সমস্যার ঘাত-প্রাতিথাতের চিত্র হিসাবে যার উৎকর্ষ 
এ দেশে আজও অতুলনীয় হয়ে রয়েছে । 'গোরা'র পাতা ওলটাতে ওলট।তে 
আমরা পাড় ঃ 
“জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না।.. মেয়েরা প্রচ্ছয থাকাতে আমদের 
স্বদেশ আমাদের কাছে অধসত্য হয়ে আছে"*'যে দিন চলে গেছে সেই দিনে 'কি 
কখনো ফিরে যাওয়া যায় ? বতমানে যা সম্ভব তাই আমাদের সাধনার বিষয়". 
মানুষের প্রাত মানুষের এমন অপমান এবং ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায় সেটাকে 
অধম* না বলে ক বলব 2." সমাজ যর্দ কালের গাততে বাধা দেয় তা হলে 
সমাজকে যে আঘাত পেতেই হবে ।'."সত্যের পরখক্ষা যে কোনো এক প্রাচীন- 
কালে একদল মনীষার কাছে একবার হয়ে গিয়ে চিরকালের মতো চুকেব্‌কে 
যায় তা নয়. ( আমাদের ) সমাজ সমস্ত মানুষের সমাজ নয়-দৈববশে যারা 
হন্ু হয়ে জন্মাবে এ সমাজ কেবলমান্ন তাদের |” 
যাঁদের মনে হবে এ সব কথা তো স্বতগসম্ধ তাঁদের প্রতি 'জিন্রাসা এঁটই ষে, 
নিজের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় আজকের নেও তাঁরা কাত এই সব মেনে চলেন 
ক না? না, রবধন্দ্রুনাথেরই আর এক উত্তি আজও সত্য-_”আমাদের দেশে এই 
একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রতাহই দেখা যায়, মানব একটা জঁনসকে ভালো বিয়া, 
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জ্বীকার করিতে অনায়াসে পারে অথচ সেই মৃহৃতেইি অগ্লান বদনে বাঁলতে 
"পারে “সামাজিক ব্যবহারে ইহা আম পালন করিতে-পাঁরিব না" ।৮ (শিক্ষাবিধি 
--১৯১২) 

উপন্যাসের নায়ক গোরা প্রচণ্ড প্রাচ্যাভিমান”, কিন্তু “পল্লীর মধ্যে "শনিশ্চেষ্টতার 
মধো গোরা স্বদেশের গভীরতর দুব্লতার যে মৃত তাহাই একেবারে অনাবৃত 
দোথতে পাইল |” উপন্যাসের শেষে গোরার উীস্ত আবস্মরণীয় £$ “আমি আজ 
ভারতবষাঁর । আমার মধ্যে 'হন্দু মুসলমান ঘ্রী্টান কোনো সমাজের কোনো 
বরোধ নেই । আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই 
আমার অন্ন ।'**সমস্ত কারুকাধ" বানাবার বৃথা চেষ্টা থেকে নিত্কাতি পেয়ে আমি 
বেচে গোছ।” 

১৯০৮ সালের “পুব ও পশ্চিম" এরই প্রাতিধবান করেছে £ «“অতণতের সেই পবেই 
ক ভারতবর্ষের হীতিহাস দাঁড় টানিতে পারগ্লাছে । বিধাতা কি তাহাকে এ কথা 
বাঁলতে 'দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস ।” এই প্রবন্ধে 
রামমোহনের ভূমিকার পণ“ উপলব্ধি লক্ষণীয় £ “রামমোহন রায়'-'মনহষ্যত্র 
ভীন্তর উপর ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথবণীর সঙ্গে মিলিত কারবার জন্য একাদন 
একাকগ দাঁড়াইয়া ছিলেন । কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দান্টকে অবরূদ্ধ 
কাঁরতে পারে নাই ।* 

বাংলা দেশে পশ্চিম হাওয়াকে স্বীকার করে রবধন্দ্রনাথ “সাহত্যস:ঘ্টি' প্রবন্ধে 
(১৯০৭ ) লিখলেন £ “য়ুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং 
গ্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে । এইরূপ ঘাত-প্রাতথাতে 
আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিন্ত- 
বাঁন্তর উপর অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে ।” এই প্রসঙ্গে তিনি মধ্সূঘনকে 
প্রাপ্য সম্মান দিলেন এই বলে £ “মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও 
রচনাপ্রণালগতে নয়, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপ্্ব 
পারবর্তন দেখতে পাই ।" ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে ।” 


১৯০৭ সালের বান্তব' প্রবন্ধে লেখা আছে £ 

এ“বতমান সময়ে কতকগ্যাল বিশেষ কারণে হন্দয আপনার 'হিন্দঃত্ব লইয়া ভয়ংকর 
রুখিয়া উঠিয়াছে । বিশ্বরচনায় এই হন্দুত্বই বিধাতার চরম কণাঁত এবং এই 
সৃদ্টিতেই তাঁহার সমস্ত শান্ত নিঃশেষ করিয়া আর কিছতেই অগ্রসর হইতে 
পারিতেছেন না, এইটে আমাদের বুলি ।-..বাঞ্কমকে আমরা ভালো বলি, কেন 
না স্বামীর প্রাঁত হিন্দ রমণশীর যেরূপ মনোভাব 'হন্দুশাম্ঘ্রস্মত তাহা তাঁহার 
নায়কাদের মধে দেখা যায় ।” 

১৯০৮ সালের লেখা থেকে কিছ; উদ্ধত দেওয়া গেল £ 


“চাকার ও সম্মানের ভাগ মুসলমান দ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশী 
পাঁড়য়মছে সন্দেহ নাই । এইর্‌পে আমাদের মধ্যে একটা পার্থকা ধাঁটয়াছে। 
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এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না. যে 
রাজপ্রপাদ এতাদন আমরা ভোগ করিয়া আঁসয়াছি আজ প্রচুর পরিমাণে তাহ? 
ম*সলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্ন মনে প্রার্থনা কার। 
'"'ভারতবরষের এই দই প্রধান ভাগকে এক রাশ্ট্রপম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য 
যে ত্যাগ, যে-সহিফতা, যে-সতক'তা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে 
অবলম্বন কাঁরতে হইবে ।...জনসমাজের সাঁহত শিক্ষিত সমাজের নানা প্রকারেই 
বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির এঁক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না ।” (“পাবনা আভ- 
ভাষণ' )। 

"আমাদের দেশেও একটু নাড়া দলেই 'হন্ৰুতে মৃসলমানে, উচ্চবণে নিম়বর্ণে 
সংঘাত বাধিয়া যায় না কি? একঘর সংগঠনমূলক সহম্রীবধ সুজনের কাজে 
ভোঁগোলিক ভূখস্ডকে স্বদেশর্‌পে স্বহস্তে গাঁড়তে ও বিযুস্ত জনসমূহকে ম্বজাতি- 
রূপে স্ব চেম্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে ।'"'কর্মকক্ষে্রকে সব বিস্তৃত করো, 
এমন উদার কাঁরয়া এত দূর বিস্তৃত করো, যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দ, 
মুসলমান ও থ্ৰীষ্টান, সকলেই সেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সাহত হৃদয়, চেত্টার 
সহিত চেস্টা সাম্মীলত করিতে পারে ।” ( পথ ও পাথেয়” ) 

গ্বযবস্থাবদ্ধ ভাবে একমে অবস্থানমান্ন মিলনের নোতিবাচক অবস্থা, ইতিবাচক 
নহে । তাহাতে মানুষ আরাম পাইতে পারে, কিন্তু শান্ত পাইতে পারে না ।-.. 
যখন একই সরস অনুভূতির নাড়জাল সমগ্রের মধ্যে প্রাণের চৈতন্যকে ব্যাপ্ত 
করিয়া দিবে তখনই জানব মহাজাতি দেহধারণ কারয়াছে ।'. যে দেশে একটি 
মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সে দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ, 
স্বাধীনতার “স্ব" জিনিসটা কোথায় ?.. সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়- 
তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বকীয় করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত 
রাখ নাই । সেই কারণে আমরা দ্বীপপহঞ্জের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, 
মহাদেশের মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠ্িতে পারি নাই ।:" ভারতবধষে" 
এবার মানুষের 'দিকে মানহষের টান পাঁড়য়াছে ।” ( সমস্যা?) 

(স্বদেশী উপলক্ষে ) “আমরা দেশের নিম্শ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সাবিধাকে 
দলন কারবার আয়োজন করিয়াছিলাম।-. ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের 
বন্তারা ঘখন মুসলমান কৃষি-সম্প্রদায়ের চিন্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন 
তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন ৷ এ-কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই 
যে, আমরা ষে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথাথ' 
হিতৈষা তাহার কোনো প্রমাণ কোনো দিন দিই নাই'''এমন অবস্থায় 'ভাই, 
শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশঃদ্ধ কোমল সরে বাজে না..'জন্মভুমিকে লক্ষ্য 
কারয়া “মা" শব্দটাকে ধৰনিত করিয়া তুঁলিক্লাছি--দেশের মধ্যে মাকে আমরা 
সত্য করিয়া তুলি নাই ।” ('সদ্‌পায়' ) 

আপান্ত উঠি পারে যে জনসংযোগ পশ্চিমী দন্টি,হবে 'কেন, প্রা্যাভিমানীরাই 
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তো তার চেষ্টা করাছলেন ব্যাপকভাবে স্বদেশী আমলে । এখানে কিন্তু মনে! 
রাখতে হবে যে এদেশীয় সাহেবিয়ানা আর পশ্চিমী দৃষ্টি এক নয়, তফাত. 
খোসার সঙ্গে সারবস্তুর । প্রাচ্যপ্রতায়ের স্বভাবজাত অতাঁত-( হিন্দু) গোঁরব,. 
হন্দত্ববাধ ইচ্ছা সত্তেবও আঁহন্দ্ুকে টানতে পারেনি, হিন্দকেও করে তুলেছে 
অসহিফ্‌; আর ভক্তিভাব বাপ্তব সমস্যা থেকে লোকের চোখ ফিরিয়েছে খণ্ড 
থণ্ড ব্যক্তিত্বের মান্ত-সাধনার দিকে । তাই অমৃত" আদর্শের দক থেকে জন- 
সংযোগ প শ্চমী ভাবেরই বেশী কাছে, কারণ সে-প্রত্যয় জোর দিচ্ছে মানুষ 
[হসাবে মানুষের অধিকারের উপর, তার যুন্তবাদ ধমের গোঁড়ামিকে আঘাত, 
করছে, তার সমাজ-সংস্কার নিপীড়তদের ম্যান্ত চাইছে। 

“গোরা"র পর “অচলায়তন” (১৯১১), প্রাতীম্ঠিত আচার-নংস্কারের উপর সাক্ষাৎ- 
আক্রমণ ॥ সেই বংসর এক পন্রে রবীন্দ্রনাথ িখোঁছিলেন £ 

“জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপান, বড়ো হইয়া উঠে 
সেখানেই মানৃষের চিত্তকে সে রদ্ধ করিয়া দেয়."'দেশের, মধ্যে এমন অনেক 
আবর্জনা স্তুপাকার হইয়া উাঁঠয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শীন্তকে ধর্মকে 
চাঁরাদিকে আবদ্ধ করিয়াছে.*আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে 
“আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা সিজ্ট নাম. 
[য়া ভালোবাসতে চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু তাহাতে অস্তরাত্মা তৃণ্তি পায় নাই 
বাপ রে! এমন নশরল্ধর বেষ্টন, এমন আশ্চর্য পাকা গাঁথান ! বাহাদুরি আছে 
বটে, কিন্তু শ্রেয় আছে কি ?” 

পাঁরণত আত্মস্থ রবশীল্দ্রনাথ আগেকার দিনের প্রাচা ভিমানের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন ॥ 
শুধু রুপকে নয়, প্রাতিবাদ ধনিত হচ্ছে স্পম্ট প্রবন্ধে £ 

“মানুষকে এইরূপ অন্যায় অবজ্ঞা করতে আমাদের ধমহই উপদেশ দিতেছে, 
আমাদের প্রকীত নয় ।***আমাদের দেশের আঁধিকাংশ লোককেই আমাদের ধর্ম 
শ(পন স্বয়ং বলিয়া আসিয়াছে পূর্ণ সত্যে তোমার অধিকার নাই, অসম্পৃেহি 
তুমি সন্তুদ্ট হইয়া থাকো ।***আর্য ও অনার্য অসংবদ্ধতাকে হিন্দুধর্ম নামক এক 
নামে আঁভাহত করিয়া আমাদের চিরকালীন 'জানিস বাঁলয়া গৌরব করিতেছি 
ইহার ভয়ঙ্কর ভারে আমাদের জাতি কত যুগযুগাস্তর ধারয়া ধূল-ল:শ্ঠিত*** 
শিক্ষা ভিমানী ব্যান্তরা গর্ব করিয়া থাকেন যে, ধর্মের এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য 
জগতের আর কোথাও নাই : হিন্দসমাজেই উচ্চ-নচ নিবি“চারে স্থান পাইয়াছে ! 
কিন্তু বিচারই মানুষের ধম“ । উচ্চ ও ন+৮, শ্রেয় ও প্রে়, ধর্ম ও স্বভাবের মধ্যে 
তাহাকে বাছাই করিয়া লইতেই হইবে ।*""আমাদের দুগণাতির কারণ আমাদের 
ধমের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই |” (ধিমের আধিকার' ১১১২) 

শবজ্ঞান ইতিহাস ও সামাজ্জক আচারকে আমরা কোনো মতেই শান্মসণমার 
মধ থাপ খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। এমন অবস্থায় আমাদের দেশেও 
প্রচাপিত ধর্সীশক্ষার সাঁহত অনা শিক্ষার প্রাণাস্তক বিরোধ ঘাঁটতে বাধ্য |” 
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€ থিমশিক্ষাণ ১৯১২) 

এই ১৯১২ সালেই কিন্তু 'আত্মপরিচয়" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্রাঙ্গদের হিন্দ 
সংজ্ঞার অন্তগত্ত করতে চেয়েছিলেন । তার যৃত্তি ছিল ব্রাঙ্গধর্ম 'হন্দধর্মে রই 
সংস্কৃত রূপ, কিছু আঁহন্দ; ত্রাঙ্গ হলেও সেই আদ উৎসকে অস্বীকার করা 
চলে না। 

১৯১২ সালের অন্য অনেক লেখায় [তান ইওরোপাগত আদর্শকে আভনন্দন 
জ্রাঁনয়েছিলেন । যেমন £ 

গ্নুরোপে দেশের জনা, মানৃষের জন্য, জ্ঞানের জন্য, প্রেমের জন্য, হৃদয়ের 
স্বাধীন আবেগে, সেই দৃঃখকে, সেই মৃতকে আমরা প্রাতা্দনই বরণ করিতে 
দোঁথয়াছি।” ( 'যান্রার-পৃর্ব-পন্র* ) 

“মুরোপকে তাহার প্রাণশান্ত রক্ষা কারতেছে । তাহা কোনো একটা জায়গায় 
আটকা পাঁড়য়া বাঁয়া থাকে না। চলা তাহার ধর্ম-_গাঁতর বেগে সে আপনার 
ধাধাকে কেবলই আঘাত কাঁরয়া ক্ষয়. করতেছে ।” (ইংলগ্ডের পল্লাগ্রাম ও 
পাদ্রী") 

একথা বাঁলয়া কোনো লাভ নাই, মানুষকে মানুষ করিয়া তুঁলিবার পক্ষে 
আমাদের সনাতন সমাজ সকল সমাজের সেরা ' গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে 
কঠিন আঘাতে ছিন্ন কারয়া ফেলা চাই।.*.আমাদের নিজের সমাজই আমাদের 
নিজের মনৃষ্যত্বকে পণীড়ত কারয়াছে ।৮ ( লক্ষ্য ও শিক্ষা? ) 

১৯১৪ সালে এল 'বলাকা? তার গাঁতর বন্দনা নিয়ে । তার মধ্যে ধ্বনিত হল 
এঁগয়ে চলার ডাক. «আমরা চাঁল সমূখ পানে, কে আমাদের বাঁধবে ।” কাবিতা 
অবশ্য কবিতাই, 'কস্তু কবির একটা দণ্টিভাঙ্গ তার মধ্যেও ধরা পড়ে, কখনও 
প্রচ্ছন্নভাবে, বিলাকা'র প্রকাশ্যে । 

কবিতার থেকে প্রবন্ধেতে নেমে লাকহিতে' আমরা দেখি (১৯১৪) £ 
“পামাজরকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বালয়া আপন বাঁলয়া মানিতে না 
পাঁর দায়ে পাঁড়য়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বালিয়া তাহাকে বুকে টানিবার নাটাভাঙ্গি 
কারলে সেটা কখনই সফল হইতে পারে না।." নিরস্তর সংকট হইতে নিজেদের 
'বঁচাইবার জন্যই আমাদের ঘরকার হইয়াছে নিম্নশ্রেণীয়দের শান্তশালী করা ।” 
সমাজের পৃনগঠিন ছাড়া, অতীতকে পুজা করে এই পাঁরবর্তন অবশ্য সম্ভব নয়। 
এই পর্ব শেষ করা যাক “ঘরে-বাইরে'"র উল্লেখে । এর তারিখ হল ১৯১৫- 
১৯১৬-- 

“স্লী | ওটা কি একটা যুণ্ত 1 ওটা কি একটা সত্য! ওই কথাটার মধ্যে একটা 
আন্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায় 2." ধমের 
ধুয়ো দেশের ধুয়ো ুটিকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি__ভগবদ্গণতা এবং 
বন্দেমাতরম- আমাদের দুইই চাই--তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পন্ট হতে 
পারছে না.''আ্মার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রুলোকেরই ভারতবর্ধ নয়'' ভারতবর্ধ 
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যাঁদ সত্যকার জিনিস হয় তাহলে গর মধ্যে মৃূসলমান আছে ।..'নিজের ধর্ম 
আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই ।..মৃসলমানকেও 
' নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে । কেবল গোরুই যা অবধা হন আর মোষ 
যাঁদ অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার ।...এই যে মুসলমানদের 
অস্ঘ করে আজ আমাদের উপর হানা সম্ভব হচ্ছে, এই অস্থই যে আমরা নিজের 
হাতে বানিয়েছি--” 

প্রাচ্যাভিমানী হয়তো বলবেন, এর মধ্যে অনেক কিছ আমরাও বলে থাঁক। 
ব্যান্তুবশেষ তা বলতে পারেন, কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা দেশে প্রাচ্যপ্রতায়ের 
এীতহাপিক প্রকাশের অমৃত" আযবস্ট্াক-ট রুপির সঙ্গে এই লব বিশ্বাস খাপ 
খায় না; দুয়ের মধো পরস্পরবিরোধ অগ্রাহা করা ন্যায়সঙ্গতভাবে অসম্ভব । 
শুধ ন্যায়ের তর্ক নয়, আজকের দিনে স্বাধখীন ভারতেও ক এ বিরোধ অবসান 
ইয্সেছে? প্রাচ্যাভিমান আজও সংপ্রাতাষ্ঠিত, অথচ দেশের গাঁত প্চিমশ সভ্যতার 


দকে। 
টু 


জাগরণ একটা প্রক্রিয়া বলে কোনো না কোনো সময়ে তাতে ছেদ টানতে হবে। 
ইওরোপে রেনেসাঁসের প্রভাব আজ পর্যন্ত স্থায়ণ হয়ে থাকলেও ষোল সতেরো 
শতকে আমরা তার সাঁমারেখা [নির্দেশে কার । বাংলার রেনেসাঁসকেও প্রথম বি*্ব- 
যুদ্ধের পরে টেনে আনবার সাথ“কতা দেখি না, যাঁদও তার জের আজ পযস্ত 
অপ্রতিহত। রামমোহনে যার সূত্রপাত, ঠিক এক শতাব্দী পরে তার যবানকা 
পড়লে আপত্তি করা যায় না। 

তার পরেও শতাব্দাঁর এক পাদ কাল জ:ড়ে রবীন্দ্র-রচনা উৎসারিত হয়েছিল, 
রবান্দ্র-প্রাতিভা সেতুবন্ধন করেছে দুই যূগের মধ্যে । এই সময়কার রবন্দরনাথের 
লেখা সম্বন্ধে শুধ্দ এই কথাই বলব যে 'গোরা-অচলায়তন-বলাকা-ঘরে বাইরে'র 
পরের দণ্টি থেকে তিনি আর মুখ ফেরাননি। 

শেষ পর সূচনা করেছিল 'কতণর ইচ্ছায় কম” (১৯১৭)। সেখানে আছে £ 
“এদেশে বিদ্যার সঙ্গে আবদ্যার একটা আপস হইয়া গেছে,..'গাছতলায় বসিয়া 
জ্ঞানী বলিতেছে_-'যে-মানৃষ আপনাকে সবভুতের মধ্য ও সবভূতকে আপনার 
মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে", অমান সংসারণ ভান্ততে 
গিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল । ওদিকে সংসারণ তার ঘর-দালানে 
বাসয়া বলতেছে, “ষে-বেটা সর্বভূতকে যতদুর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না 
চািয়াছে তার ধোবা-নাপিত ব্ধ', আর জ্ঞানখ আসিয়া তার ' মাথায় পায়ের 
ধূলা দিয়া আশাবণদ করিয়া গেল, 'বাবা বাঁচিয়া থাকো ।.**বড়ী এদের 
মনটাকেই আফিম থাওয়াইয়া ধুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন 
দেখি, এখনকার কালের 'শাক্ষিত যুবকেরা, এমন [ক কালেজের তরুণ ছান্ররাও 


১৬১ ক 


এই বুড়ীতন্রের গুণ গাহিতেছেন ।” 

'রাশিয়ার চিঠিতে (১৯৩০ ) নূতনের আবিষ্কারের আনন্দ এত সুপারচিত যে" 
তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন । 'কালান্তরে' (১৯৩৩) স্বাঁকীত আছে £ “বত'মান 
যুগের চ:ত্তর জ্যোতি পশ্চিম দিগন্ত থেকে বিচ্ছুুরিত হয়ে মানব-ইতিহাসের 
সমস্ত আকাশ জুড়ে উদ্ভাপিত- প্রাচীন পাণ্ডিতোর অম্থ অনুবর্তনায় সে 
আপনাকে ভোলাতে চারনি-্লুরোপের সংশ্রব একদিকে আমাদের সামনে 
এনেছে বিশ্বপ্রকাতিতে কার্যকারণাঁবধির সার্বভৌমিকতা, আর এক দিকে ন্যায়- 
অন্যায়ের সেই বিশদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্নবাক্যের নিদে'শে, কোন চির- 
প্রচালত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খশ্ডিত হতে 
পারে না ।” “সভাতার সংকটে” (১৯৪১ ) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কশাঘাত করেছিলেন 
পশ্চিমী দিকে নয়, ভারতে ব্রিটিশ শানে তার বিকীতিটাকে, ইংরেজ রাজত্বের 
মঙ্গলময় র;পের আত প্রাচীন বিশ্বাসকে । তা নয়তো পশ্চিমের সাৃন্ট নব রাশিয়া 
ও নবান জাপানের অগ্রগতির সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের দুরবস্থার তুলনার উপর জোর 
দিতেন না। 

রবান্দ্রনাথের শেষজীবনে পাশ্চমীদ-ম্টির জয়যাত্রা রইল অব্যাহত । তার প্রগাঁত- 
শীলতার একটা বড়ো লক্ষণ এই যে বাকের চিরায়ত পশ্চা্গমন তাঁকে স্পর্শ 
করল না। পাঁরণত জাঁবনের শেষাধেরও বেশী জুড়ে বিরাজ করল ভাবষ্যতের 
উপযোগা পশ্চিমী আদর্শের প্রাত আস্তিক প্রণীত। 


১৬২ 


ইভিজ্ঞাশেলন্ ুভ্িতে জাতীক্ 
শ্শিচ্কষা স্ল্িস্ব 


(বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদ বাষ“কণ, ১১ মার্চ, ১৯৭৫ ) 


১ 


অজি 


আজ এই স্মরণীয় দিনে আমাকে সম্মানিত আতাঁথ রূপে আহ্বান করে 
আপনারা যে সৌজন্যের পাঁরচয় দিয়েছেন তার জন্য আস্তারক কৃতজ্ঞতা জানাই । 
আমি এর উপষনন্ত নই । যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয় পল্তনের সময় আঁম এখানে প্রায় 
পাঁচ বৎসর অধ্যাপনা করার সুযোগ পেলেও জাতীয় 'শিক্ষা পারষদের সদস্য 
হবার সৌভাগা আমার জোটেনি । ১৯১৬০ আন্দাজ যখন আম এর সভা হতে 
চেয়োছলাম তখন শনলাম দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। এর আগে পারষদের 
সংগ্রামোঙ্জবল দিনগ্লিতে অবশ্য ঘটনাচক্রে আমি দূরেই থেকে গিয়েছিলাম, 
তার এরীতহোর অংশীদার হতে পাঁরান । আম তাই বাহরাগত মান, আমি কিছু 
বলতে পার কেবল ইতিহাসের দথ্টকোণ থেকে । প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে রাখি 
বার্ধক্যের বাচালতার জন্য, আর এতহাসিক আলোচনায় যাঁদ কোনও অপ্রীতি- 
কর মন্তব্য এসে পড়ে তাও আপনারা 'নজগ.ণে মার্জনা করবেন । 

জাতীয় পরিষদের আদর্শের বিভিন্ন অঙ্গের উল্লেখ দিয়ে আমার বন্তব্য শুরু 
করব । এর সূচনা দেখতে পাই উনিশ শতকের জীবনেই । 

প্রথমে মনে পড়ে দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থায় জাতির আত্মকর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস। 
তখন দেশের সমস্ত ব্যাপারে বিদেশী প্রভুত্ব কায়েমী হয়ে বসেছিল, শিক্ষাও তার 
ব্যাতক্রম ছল না। জাতায় মনোভাবের উন্মেষ ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই তাই 
আতি স্বাভাবিকরূপে একটা তাগিদ জেগে উঠাছল যে শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর 
স্বদেশী কর্তৃত্ব বিস্তার করতে হবে, কারণ দেশের শিক্ষা দেশবাসীর হাতেই থাকা 
উচিত। 

'দ্বিতাঁয়ত, একটা ধারণা ক্লমশ জোরদার হয়ে উঠতে থাকে যে, শিক্ষার বিষয়বস্তুর 
মধ্যে দেশবাপীর প্রকৃত প্রয়োজনকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, বিদেশের উপযোগা 
ধান-ধারণা অপসারিত করে শিক্ষার বিষয়কে স্বদেশের উপযুস্ত রূপা দিতে হবে । 
অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধয বিদেশী কতৃত্ব নয়, বিদেশী ধাঁচটাও বদলানো 
দরকার | পু 

ফুতণয়ত, উনিশ শতকে আমাদের অনেক শিক্ষাবিদের মনে হতে থাকল যে, দেশে 
শক্ষাপদ্ধতির মধ্যে একটা কারাগার-বৈজ্ঞ।নিক ঝোঁক আনতে হবে, নতুবা দেশের 
শিজেপান্নাতি অসম্ভব, দেশবাসী বাহাঁবশ্বের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না, 
'নিমাজ্জত থাঙবে অতাঁতের অন:ল্ত অন্ধকারে । বিজ্ঞান ও টেকনলাঁজ অবশ্য 
পাঁশ্চমেরই দান, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাকে আয়ত্ত করাঃ তার সন্ধ্বহার আত 
আবশাক । অথচ প্রচালত শিক্ষা-ব্যবচ্ায় সমস্ত জোর পড়ছিল বিজ্ঞানবাঁ্ত 
বিদ্যার উপর । বিদ্বেশী প্রভুদের ঝোঁক ছিল উচ্চ-মধ্য শ্রেণীর মধ্যে কয়েকটি 
উপাঞ্জনী বৃন্তির সুযোগ এনে দেওয়া শিক্ষক, আইনজীব, ডান্তার, সরকার ও 


৯১৬৪ 


বাণাজ্যক কর্মচারণ সাক্টি করা- আর নিম্ন-মধ্য শ্রেণী থেকে কেরাণি সংগ্রহ ॥ 
বিশুম্ধ বিজ্ঞান অথবা ব্যবহারিক টেকনলজি তাই সোদন ছিল অবহেলিত । 
স্বদেশী শিক্ষা্বদ অনেকে চাইলেন এ অভাব দূর করতে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নতন 
নিগন্ত খুলে দিতে । 

চতুর্থত, শিক্ষার মাধাম । তথনকার দিনে স্কুলে-কলেজে শিক্ষার বাহন ছিল 
বিদেশী ইংরোজ ভাষা ; যাও এটা স্বাবা্দত সত্য যে মাতৃভাষার শিক্ষা ভিন্ন 
ছান্নেরা অধাঁত বিদ্যা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারে না, স্বাধীন চিন্তার বিকাশ 
হয় না। অধিকাংশ ছান্রের পক্ষে তখন পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে 
না, তারা শেখে না-বুঝেও তোতা-পাখাঁর মতো আবৃত্তি করতে । তাছাড়া 
ইংরোঁজ-শাক্ষিত ভদ্রুসমাজ ও জনসাধারণের মধ্য গড়ে উঠতে থাকে একটা 
দূত্তর পার্থক্য, এক অশেষ বাবধান । আমাদের কোনও কোনও মনীষা তাই 
উনিশ শতকেই চেয়োছিলেন মাভৃভাষাকে শিক্ষার মাধাম করতে । 

নূতন আদর্শের শেষ অঙ্গ হল জনশিক্ষার প্রচলন । সোঁদনের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল 
মুদ্টিমেয় লোকের জনা, যারা উপরের স্তরের বাঁসন্দা। কিন্তু জনসাধারণকে 
শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে সমস্ত জাতিটাই থেকে যাবে পশ্চাৎপদ এক 
সমান্ট মান্ন। চিন্তাশীল কেউ কেউ তাই চাইছিলেন জনগণের মধ্যে শিক্ষার 
বিস্তার । 

১৯০৬ সালের ১১ই মাচ“ যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন তার 
কৃতিত্ব দোখ এইখানে ; অন্তত প্‌ণশাবয়ব আদরের মধ্যে ॥ কাগজে-কলমে স্থান 
পেল উপরোন্ত পাঁচট অঙ্জই-_- ইংরেজিতে যাদের বলা যায় £08119181 ০000101, 
1030101091 001066176) 1901/00910981001-50191011010 0185, ৬০110801121 17706010117) 
এবং 10958-60080190 । আজ এই বিশেষ দিনে প্বসূরীঁদের স্মরণ করা 
অপ্রাসার্গক হবে না, যদিও তাঁরা জোর দিয়েছিলেন প্রধানত সামগ্রিক আদশের 
উপর নয়, তার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগলির উপর | গোটা আদর্শের বাস্তব রুপায়ণ 
অবশা জাতীয় পাঁরষদের পক্ষেও সম্ভব হরে ওঠেনি । 

স্বয়ং রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে বড়লাটের প্রতি তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে লিখে- 
ছিলেন যে আমাদের প্রয়োজন হল--05০থি। 5০1০১০১-_'আবশ্যকী বিজ্ঞান, 
শিক্ষা”, যেমন গণত, প্রকাতবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরাবদ্যা । তখনকার হিন্দু 
কলেজে এই ধরনের শিক্ষার সামান্য চেষ্টা চোখে পড়লেও আমাদের দেশে 
ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা হয়ে উঠল ভাষা ও সাহিত্যচচণমূলক ॥ কতৃপক্ষ সেদিন 
রামমোহনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করোছিলেন, অর্ধশতাব্দী পরেও কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি । 

প্রথম দিকে ইংরেজি মাধাম ছাড়া উচ্চশিক্ষা সম্ভব ছিল মনে হয় না, জনগণের 
ভাষাগুলি তখনও অপরিণত । কিন্তু মেকলের পরে উনিশ শতকের শেষ পাছে 
কি বাংলা ভাষা শিক্ষার বাহন হয়ে উঠতে পারত না? ইতিমধ্যে আমাদের, 


৯৬৫. 


সাহিত্যিকদের হাতে কি বাংলা ভাষা পরিণত ও সমহ্ধ হয়ে ওঠোন? বাংলা 
মাধ্যম এল না, তার কারণ বিদেশ শাসকদের ওদাসান্য, আর আমাদের শিক্ষিত 
ভদ্রলোকেরা হয়ে পড়োছিলেন গতানুগ্রাতক বাবস্থায় আত-অভ্যন্ত। তথাপি 
উনিশ শতকের কিছ কিছ? মনীষী বাংলা ভাষায় শিক্ষা সমর্থন করেন । ষে- 
ডিরোিওপচ্হদের নকল-ইংরেজ মনে করা হয় তাঁদেরও অনেকে বাংলা পন্তিকা 
চালাতেন; তাঁদেরই একজন, উদয়চন্দ্র আড্য, ১৮৩৮ সালে বাংলা ভাষার পক্ষে 
জোর সমর্থন জানান । ১৮৪০ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে তত্তববোধিনী 
পাঠশালা প্রবর্তন করেন তার অনাতম লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষাদান । 
জাতাঁয় মনোভাব বিস্তারের আর এক দিক দেখা যায় নবগোপাল মিত্রের 
ন্যাশন্যাল স্কুলে (১৮৭০ )। ন্যাশন্যাল স্কুল' কথার প্রথম ব্যবহার সম্ভবত 
এইখানে । 

বঙ্গদর্শনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জোর দিলেন অন্য এক দিকে__জনশশিক্ষা 
বিস্তারের উপর । ১৮৭২ ও ১৮৭৮ সালে তাঁর লেখাতে 'দেখতে পাই এক তাঁর 
চেতনা যে আমাদের প্রচালত শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমাগত স্ান্ট করে চলেছে শিক্ষিত 
ভদ্রলোক এবং শিক্ষাবগ্চিত জনগণের মধ্যে দস্তর পার্থক্য । উচ্চশিক্ষার ব্যয় 
সংকোচন করে প্রাথামক শিক্ষাবিস্তারের প্রম্তাব তিনি সজোরে সমর্থন করেন । 
১৮৮৬ সালে প্রমথনাথ বস লিখলেন এক গ্রত্বপূর্ণ পাস্তকা, তার বিষয় 
শছল টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রবতন, ব্যবহাঁরক বিজ্ঞানের বিস্তার । পর বৎসর 
থেকে শুর; হয় কংগ্রেসের প্রায়-বার্ধিক প্রস্তাবমালা, যার লক্ষ্য ছিল টেকনিক্যাল 
'শিক্ষার জন্য আন্দোলন । 

উাঁনশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলায় উচ্চশিক্ষা ও বাংলা মাধ্যমের দাবি প্রবল 
হয়ে উঠল । ভাইস-চ্যান্সেলার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পযন্ত ১৮৯১ ও ১৮৯২ 
সালে সমাবর্তন ভাষণে বাংলা ভাষায় সপক্ষে সরব হয়েছিলেন । বিজ্ঞান 
্রফুল্পচন্দ্র রায় ও রামেন্দ্রপুন্দর 'ন্রবেদীরও মত ছিল তাই। ১৮৯৩ লালে 
প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুগান্তকারী প্রবন্ধ-__শক্ষার হের-ফের' । 
তান বললেন যে, বিদেশী মাধ্যম শিক্ষিতদের তফাৎ করে রাখে সাধারণ লোক 
থেকে, অথচ শিক্ষাও থেকে যায় অসম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তাবার্জত মুখস্থ বিদ্যা 
গান্ত। বাংলা মাধ্যমের বিপক্ষে যত কিছ; যযুন্ত আজ পযন্ত প্রয়োগ করা হয়েছে 
তার সব কটা খণ্ডন করেছিল এই রচনাটি। 

১৮১৯৫ সালে সতাঁশচন্দ্র মুখেপাধ্যায় ভাগবত চতুদ্পাঠি গঠন করলেন, উদ্দেশা 
[ছল বাছাই করা একদল কমণ প্রন্তুত করা, যারা আত্মানয়োগ করবে স্বদেশী 
[শক্ষা ও সংস্কৃতির কাজে । তিনি 'ডন' পান্নকা শুর করেন ১৮৯৭ সালে, এর 
বৈশিষ্ট্য ছিল শিক্ষা সম্বষ্ধে নানাবিধ জ্ঞানগভ আলোচনা । পর বৎসর বিলেত 
€থেকে সার জর্জ বাডউড তাঁকে এক প্রাসদ্থ পন্ত লেখেন যাতে বলা হম্ন যে 
ঘারতে শক্ষায পাশ্চমণী বিজ্ঞান ও টেকনলজিকে নিশ্চয়ই অঙ্গীভুত করা দরকার, 


১৬৬ 


দন জোর দিতে হবে ভারতাঁয় আধ্যাত্বিক সংস্কৃতি-সম্পদের উপর । আর সে 
জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় স্বদেশী কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য উপায় নেই। ১৮১৯ সালে 
সতাঁশচন্দ্র চিঠাঁট প্রচার করেন ডন" পান্রচায়। সন্দেহ নেই যে সতাঁশচন্দ্রে 
হাতে গড়া জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদের উপর এই বিদেশী চিঠি অনেকখানি প্রভাব 
বস্তার করোছল । 


১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তনকেতনে শুর; করলেন তাঁর প্রাসম্ধ 
শবদ্যালয় । প্রথমে একে ব্রহ্মচষাশ্রমে পাঁরণত করবার চেষ্টা হয়েছিল। সে 
প্যণয়ে সক্রিয় কমণ ছিলেন প্রন্মবান্ধব উপাধ্যায় । কিন্তু এর স্থায়ী র্‌পটায় ফুটে 
«ওঠে কয়েকাট বৈশিষ্ট, শিশুশিক্ষায় যার মূল্য অপরিসীম । রবীন্দ্রনাথের 
আদর্শ ছিল যে, শিক্ষা হবে প্রকৃতির কোলে, প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগে; 
আবাসিক বাবস্থার মধ্যে ছাত্র-ীশক্ষকের ঘাঁনষ্ঠ সাহচর্য গড়ে তুলতে হবে; 
1বদযালয়ের জীবন চলবে সরল সহজ [িলাসাবহণীন ছন্দে ; সঙ্গীত ও চার্‌কলার 
আবহাওয়া এনে দেবে সৌন্দর্যের পাঁরবেশ 7 শিক্ষা চলবে বাংলা মাধ্যমে । 


একে 'ডন' পন্নিকা তার নাদিঘ্উ কাজ পালন করে চলেছিল নিরলসভাবে । 
১১০২ সালে সতাঁশচন্দ্র গড়লেন ডন সোসাইটি । তিনি জোর দিলেন সজনশাঁল 
মৌলিক চিন্তার দিকে, গবেষণার উপর | শহরের কৃত ছান্রেরা আসতে লাগলেন 
তাঁর সংগঠনের মধ্যে । 


১১০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজ, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ.ঘ্ট আকর্ষণ করলেন 
অপর এক দিকে । জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি জোর দিলেন 
কয়েকাঁট সহজ উপায়ের উপর । জনবহুল মেলাগ্ীলকে কাজে লাগাতে হবে। 
যাত্রা, কথকতা, ম্যাঁজক লণ্ঠনসহ বন্তুতা কিছ; ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নয় অথচ 
জনাপ্রয় । জনাশক্ষার কাজে এই সবের প্রয়োগ হল তাঁর পরামশ। 


পক্ষান্তরে ১৯০৪ সালেই যোগেন্দ্ন্দ্র ঘোষ এক সামিতি গড়োছলেন যার লক্ষ্য 
ছিল বিজ্ঞান ও শিক্প-শিক্ষা বিস্তার ॥ ভাঁন একটা ফান্ড প্রাতিষ্ঞা করলেন; এর 
সাহায্যে শিজ্প-বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে ছাত্র পাঠানো শুরু হয়েছিল । 
১১০৫ সালে রবখন্দ্রনাথের “ভাম্ডার, ও সতশচন্দ্রের ডন" পান্নকায় প্রচুর 
আলোচনা দেখতে পাই, বিষয়বস্তু ছিল জন-শিক্ষা বিস্তারের সম্ভাব্য উপায়। 
বহ্‌ চিন্তাশীল লোক এতে অংশগ্রহণ করোছিলেন। 


স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম ধাক্কায় স্বভাবতই জোর পড়ৌছিল স্বাধীন শিক্ষার 
উপর । রব উঠোছল দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ছিনিয়ে নিতে হবে বিদেশীর হাত 
থেকে । ১৯০৬ সালে জুলাই মাসে “সন্ধ্যা' পান্রকা জাতায় বিশবাবব্যালয়ের 
দাবী তোলে । বিদেশী কতৃত্বাধীন কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়কে লোকে বলতে 
লাগল গোলাদাঘর গোলামখানা । 


৯৬৭ 


৩ 


জাতাঁয় শিক্ষা পরিষদের ঘোষিত আদশ* আকাশ থেকে পড়োন, তার বিভিন্ন 
অঙ্গ উনিশ শতকের চিন্তায় নানা দিকে প্রকাশ পাওয়া চোখে পড়ে । ইতিহাসের 
র1তিই হল এই । তব নানা অঙ্গকে একসূত্রে বাঁধাটাও স্মরণণুয় ঘটনা । স্বীকার 
করতে হবে কাজনন প্রমূখ ইংরেজ শানকদের সদদ্ভ আস্ফালন এখানে ০৪৪19১- 
এর কাজ করোছল । 

১৯০৪ সালে লাট কার্জন চালু করলেন তাঁর নূতন বিশ্বাবদ্যালয় আইন । 
শিক্ষার মান উন্নয়নের আঁছলায় তিনি আসলে চেয়োছলেন শিক্ষা-সংকোচন, 
অসম্ুষ্ট ?শক্ষার্থীর সংখা হাস, শিক্ষিত রাজদ্রোহ?দের কোণঠাসা করে ফেলা । 
শ্লেষ বিদ্রুপে তিনি বাঙ্গালীদের অপমান করতে ছাড়েনান। 

আর ১৯০৫ সালে এল পাঁটশন, বাংলার অঙ্গচ্ছেদ । এীতিহাসিকেরা প্রমাণ 
করেছেন যে সরকারের উদ্দেশ্য ছিল শাসনের কাজ মরল করা নয়, বাঙ্গালীদেরই 
দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা- পৃথক শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। প্রত্যুন্তরে বহযদিনের 
সত আবেগ সোদন ফেটে পড়েছিল প্রচণ্ড আলোড়নে, ইতিহাসে যার নাম 
স্বদেশী আন্দোলন । 

১১০৫ সালে অক্টোবর ও নভেম্বরে বিক্ষুব্ধ ছান্র-দমনের খলাঘাত নেমে আসে 
কালণইল ও লায়ন সার্ুুলারে, এর কিছ পরে রিজলি সার্ুকুলারে । স্বদেশী- 
ভাবাপল্ন ছান্রদের শায়েস্তা করার জনা শান্তর ব্যবস্থা হল-বিদ্যালয় থেকে 
বাঁহচ্চকার । প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধো বাহচ্কৃত হয়েছিল তিন শতের বেশি 
ছাণ্ন। পর্বঙ্গের এক বিশিষ্ট প্রধান শিক্ষক পর্স্ত পদচ্যুত হয়েছিলেন-কালি- 
প্রসন্ন দাশগুগ্ত। 

ব্রিটিশ আঘাতের জবাব আসতে যে দের হয়নি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ইতিহাস । 
১৯০৫ সালের আগস্টে আক্কমণের আশঞ্কা থেকেই ছান্নদের সাহায্যের জন্য 
একটা তহাবিল স্থাপন করেন 'বাপনচন্দ্র পাল এবং ডান্তার এস. কে. মল্লক। 
সেপ্টেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-বজর্নের আবেদন প্রচারিত হয় কৃতা ছাত্রদের 
ডাকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাধাকুমূদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারারণ ঘোষ, 
নপেন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈণান স্কলার [বনয়কুমার সরকার । 

কালণইল সাকুলারের উত্তরে এল ৪ঠা নভেম্বর ১৯০৫-এ শচীন্দ্প্রসাদ বগুর 
আযশ্টি-সারুলার সোসাইটি । শচীন্দ্প্রসাদ ও রমাকান্ত রায় রংপুরে গিয়ে প্রথম 
ন্যাশনাল স্কুল উদ্বোধন করলেন ৮ই নভেম্বর | কলকাতায় তথন অত্যাচারের 
প্রাতবাদে প্রায় প্রাতাদনই হচ্ছিস ছান্র-সমাবেশ- ফিল'ড্‌ ও আযকাডোম ক্লাবের 
মাঠে ও গোলদিঘিতে ৷ জাতীয় শিক্ষার সাহায্যে ৯ই নভেম্বর সুবোধচম্দু মীল্লক 
এক লক্ষ টাকা দানের প্রাতশ্রতি দিলেন, ১৭ই নভেম্বরের সভায় পাাম্তর মানে 
কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে রাজা” আখ্যায় ভূষিত করে । কয়েক 'দনের মধ্যে সতাঁশ- 
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চন্দ্রের অক্সরঙ্গ মনোমোহন ভট্রাচার্ধের মারফৎ গোঁরধপুরের জমিঘার ব্রজেন্দর- 
1কশোর রায়চৌধুরী পাঁচ লাখ টাকার প্রাত্শ্রাত দেন । ময়মনাসংহের জাঁমদার 
সূর্ফকাস্ত আচাঞ্চৌধুরী কিছু পরে দিয়েছিলেন আড়াই লক্ষ টাকা । 
রাজো[চিত এই তিন দান জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আথক স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায় বলা 
চলে । 

১১ই নভেম্বর ১৯০৫-এর ছান্রসভা সেদিনের এক প্রখ্যাত নেতা আশুতোষ 
চৌধুরীকে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল । ১৪ই তিনি নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট লোকদের 
আহ্বান করলেন এক বিশেষ বৈঠকে । ১৬ই নভেম্বর গণামানাদের এই সভায় 
গঠিত হয় এক অস্হায়শ সামাত যার উপর জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবতনের ভার 
দেওয়া হল । যে মডারেট নেতারা সোঁদন উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রথম প্রভাব 
দেখা গেল একাঁট ব্যাপারে-_পরণক্ষা বজনের আবেদনটি প্রত্যাহার করে নেওয়া 
হয়েছিল। সম্ভবত দুই পথই খোলা রাখার ইচ্ছা এতে প্রকাশ পায় । চরম- 
পন্হশরা যে এটা পছন্দ করেনান তার প্রমাণ ২৪শে ও ২৬শে নভেম্বরের জনসভা 
যাতে বন্তুতা দেন 'বাঁপনচন্দ্র পাল ও লিয়াকত হোসেন । প্রথম থেকেই 
আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয়ই চোখে পড়বার মতন ব্যাপার । 

নেতাদের দ্বিতীয় বৈঠক বসে ১০ই ডিসেম্বর । সেদিন কিন্তু আবার আর এক 
করমাঁট গঠিত হল বাস্তব ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য । নেতাদের কাজ চলছিল 
আশ্চযণ্জনক মন্হর গাতিতে_ তাঁদের কাজের ধরনধারনই সম্ভবত এই ধাঁচে চলে । 
অবশেষে তৃতীয় ও চূড়ান্ত বৈঠক হল একেবারে ৯২ দিন পর--১১ মাচ ১৯০৬ 
সালে। সেদিন শেষ পর্যন্ত গাঠত হয় জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদ, যার বার্ধকী 
[হসাবে প্রতি বৎসর এই 'দিনাটিই পালন করা হয়ে থাকে । 
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জাতণয় শিক্ষা পাঁরষদের প্রতিষ্ঠা-পন্রে পাবশকিথিত পাঁচাট অঙ্গই একনে সান্নীবঙ্ট 
হয়েছিল, যাঁদও জন-শিক্ষার উপর সাক্ষাংভাবে জোর পড়োন ॥ সতাঁশচন্দ্ু 
মুখোপাধ্যায় বল্লেন যে, শিক্ষাকে করতে হবে চিত্তাকর্ষক, সহজবোধ্য, বাস্তব, 
এবং প্রচলিত ব্যবস্হার তুলনায় কম সময়সাপেক্ষ । বলা হল যে জাতীর শিক্ষা 
প্রচালত পদ্ধাতর বিরঃদ্ধে সাক্ষাৎ সংগ্রাম না করে স্বতন্ম ও স্বাধীনভাবে নিজের 
পায়ে দাঁড়াবে । এর মধ্যেও ক মডারেট নেতাদের প্রভাব ছিল ? 

পাঁরষদ্ের মধ্যেই কয়েকদিনের মধ্যে একটা চিড় দেখা দেয় ৷ অধিকাংশ সদসোর 
মতে শিক্ষা চলবে ন্রিধারায়- সাহত্যাশ্রিত, বিজ্ঞানাভন্তিক এবং টেকনলজি- 
(00156 01006051008] : 116612195 9০161001016) (90100158] )। সংখ্যাজ্পদের 
মত ছিল যে যুগপৎ ব্রিধারায় শিক্ষা বড় বেশী উচ্চাশার পরিচয় ; আপাতত 
বেছে নিতে হবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুটি, অর্থাৎ সমস্ত শান্ত নিয়োগ করা 
দরকার দেশের প্রধান স্বার্থ টেক্নক্যাল শিক্ষার ব্যাপারে, অবশ্য তার জন্য 
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রেনেসাঁস--১১ 


কিছুটা বিজ্ঞান-শিক্ষার বাবস্থাও রাখতে হবে । 

১৯১০৭ সালের ২৫শে জুলাই শেযোস্ত দল স্বতন্র প্রাতচ্ঠান স্হাপন করলেন-_ 
(টেকনিক্যাল শিক্ষা সংগঠন সমিতি । এদের প্রধান পৃথ্ঠপোষক ছিলেন বিস্তবান 
তারকনাথ পালিত। তাঁর অর্থ সাহায্যে তাঁরই ৯২, আপার সাকুলার রোড ভবনে 
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন-স্টাটউটের পত্তন হয়; প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন প্রমথনাথ 
বস, । বলা যায় যে এই ইনস্টিটিউটের সাক্ষাৎ বংশধর হল সাবখ্যাত যাদবপূর 
এঞ্জানয়ারং কলেজ । 

অপরাদিকে সংখ্যাধিক দল বৌবাজারে খুললেন বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল, 
[ঘ্রধারার় শিক্ষা দেবার জন্য । প্রথম অধ্যক্ষ স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ, আর প্রথম 
দতিন বৎসর কর্ণধার ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । তাঁদের তিধারার 
উত্তরসাধক যাদবপদুর বি*ববিদ্যালয় নয় কি? 

দ্ুভাগে বিভন্ত হবার পিছনে কি জাতীয় শিক্ষার 'বিষয়বস্ডু ছাড়া অন্যা কোনও 
কারণ ছিল? সমসামাঁয়ক কিছ চিঠিপনে (নরেশচদ্দ্রু সেনগুষ্ত প্রম্খের লেখা ) 
এবং হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষের ডায়েরিতেও ইঙ্গিত পাই যেজাতাঁয় পরিষদ থেকে বাদ 
দেওয়া হয় কয়েকজন বিশিষ্ট কমরকে -তালিকাতেও কয়েকাঁট প্রত্যাশিত নাম 
দেখি না, যেমন কৃষ্কুমার মিত্র ('সঞ্জীবনী' সম্পা্ক, ধিনি কলকাতার প্রথম স্কুল 
খোলেন বাহচ্কত ছাত্রদের জন্য ), শচান্দ্প্রসাদ বসু (আ্যাণ্টি সার্কুলার 
সোসাইটির প্রাতিষ্ঠাতা ", ডান্তার প্রাণকৃ্ক আচার্য ইত্যাদি! বাদ-পড়াদের মধো 
আবার অনেকে ছিলেন ব্রাহ্ম । 

আমার শিক্ষক হারাণচচ্দ্র চাকলাদারের প্রবন্ধে (জাতীয় শিক্ষা পারষদ সৃবণ' 
জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থে) এর একটা ব্যাখ্যা পাচ্ছি । শিক্ষার বিষয়বস্তু ছাড়াও 
মতভেদ দেখা দিয়েছিল নাকি ধর্মীশক্ষা [নিয়ে । ব্রাঙ্গ ও ব্রাহ্মবন্ধূরা সম্ভবত ভয় 
পেয়েছিলেন যে জাতাঁয় শিক্ষা পরিষদে সনাতন হ্দুধর্মের প্রাত একটা ঝোঁক 
প্রকাশ পাবে, ক্রমে ক্রমে প্রবল হয়ে উঠবে । লক্ষণীয় যে রবখন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যস্ত 
পরিষদে বিশেষ সবরয় হয়ে উঠলেন না। আশঙ্কার পিছনে কিছন্টা যদুন্তি 
থাকাও বিচিন্ত নয়। 

সতগশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গোড়া থেকে ধমপ্রবণ ছিলেন সন্দেহ নেই, পরে সংসার 
ত্যাগ পর্যন্ত করেছিলেন । জাতীয় শিক্ষা পারষদ প্রাতম্ঠার সময় তানই ছিলেন 
কাণ্ডারণ। ভাগবত চতুঙ্পাঠির ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল-_-গহন্দু চিন্তা, জীবন ও 
আচরণের সম্যক শিক্ষা দান” । 'ডন' পান্রকা তার অন্যতম আদর্শ হিসাবে তুলে 
'ধরে__-“হন্দ জীবন, চিন্তা ও ধর্মের সাবশেষ অনুধাবন” ॥ সতাঁশচন্দ্রের বন্ধ; 
বার্ডউড তাঁর চিঠিতে বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষ বলতে তিনি বোঝেন এহন্দ 
ভারত,” তার অনুশীলন করা উচিত নিজস্ব “আধ্যাত্মিক সংস্কাতর' সম্পদ । 
“সন্ধ্যা” পা্তকা 'আর্ধ জ্ঞান” সাধনার কথা বলোছল। আর জাতাঁর পাঁরিষদ 
প্রাতচ্ঠা-্ছিত্রে দেখতে পাই ধর্মশিক্ষবর প্রস্তাব | 
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হয়ত বিচালত হবার বিশেষ কিছু ছিল না । ব্রজেন্দ্রীকশোর রায়চৌধুরী অবশ্য 
তাঁর দানে একটা সর্ত করেন যে বার্ধক সুদের এক-দশমাংশ খরচ করতে হবে 
হিন্দ; ছাদের ধর্ণীশক্ষায় । সেই মতন ব্যবস্থাও হয়েছিল; পরবতখ জার 
এক দাতার দানে গাঁতা অধ্যয়ন কৃতিত্বের জন্য বিশেষ পুরস্কারের প্রবত'ন হয় । 
হন্দ; ছান্র:দর ধর্ম সম্বন্ধে পরাক্ষা-ও দিতে হ'ত । কিন্তু পারষদ প্রস্তুত ছিল 
অনা ধর্মাবন্দম্বীদের-ও নিজ নিজ ধরে শিক্ষা দিতে, যাঁদ সে-জনা নাদম্ট দান 
পাওয়া যেত। সংখ্যা্প অন্য ধর্মের অনুগামাঁৰের হয় অথবল ছিল না, কিছ্বা 
এ সম্বন্ধে ছিল আগ্রহের অভাব ॥ আবার কারও কারও হয়ত মত ছিল যে 
শিক্ষাক্রমের সঙ্গে ধর্মমতকে মিশিয়ে ফেলা যুক্তিসঙ্গত নয়। 


€ 


ঞাতীয় শিক্ষা চলল দুই ভাগে বিভন্ত হয়ে। বৌবাজারে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল 
কলেজ ও স্কুল ব্লিধারায় শিক্ষার প্রচেষ্টা করল। আর ৯২, আপার সার্কুলার 
রোংড (পরে যেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স কলেজ প্রাতত্ঠা করে) 
ব্ঙ্গল টেকানক্যাল ইন-স্টাটউট বলা যায় দেড়ধারায় শিক্ষা চালায় 
(টেক-নিক্যাল বিদ্যা ও কিছ;টা বিজ্ঞান )। 

বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে প্রথম বৎসর অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিষ্দ ঘোষ, তিনি 
পদতাগ করেন সাঁকুয় রাজনীতিতে ঝাঁপয়ে পড়বেন বলে। তাঁর কমণভার 
নিলেন সতাঁশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিন্তু ক্ছাাঁদন বাদে তিনিও সরে গেলেন কি 
কারণে জান না, হয়ত বা ধর্মজীবনের তাগিদেই । ভিড় করে এসোঁছলেন কৃতী 
1শক্ষকেরা, যাদের মধ্যে দেখি মারাণি-বাঙ্গালী সখারাম গণেশ দেউস্করকে ) 
ধমণনন্দ কোশাম্বিকে (যাঁর পুত্র আমাদের যুগের প্রথ্যাত পশ্ডিত কোশাম্ব ) ; 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বিনয়কুমার সরকার, হারাণচন্দ্ 
চাকলাদার প্রভীতিকে ৷ কিন্তু দূর্ভাগোর কথা কছাাদনের মধ্যেই ছান্র-মতরোত 
শাাকয়ে গেল । প্রাথামক রিপোর্টগ্াল তার সাক্ষ্য বহন করছে। জাতীয় 
[বশ্বাবদ্যালয় সোঁদন লোপ পেয়োছিল মরীচিকার মধ্যে। এমন কি নন-কো 
অপারেশনের ষূগে প্রচণ্ড ছাত্র বিক্ষোভের সময় পর্যন্ত ছাতের দল জাতাঁয় 
পারষদের দিকে ভিড়ল না। 

পক্ষান্তরে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন:স্টাটউট সফল হয় অনেকাংশে । 'বিনয়কুমার 
সরকার একে 'মাস্তার তোরর কারখানা বলে উপহাস করলেও মনে হয় সংকার্ণতর 
পথে চলার কিছুটা সুবিধা আছে। স্পঙ্টতই লোকের বোশ আগ্রহ ছিল 
ব্যবহারিক টেকনিক্যাল শিক্ষার দিকে, বাস্তব প্রয়োজনের দিকে। সেদিন 
ব্যাপকতর শিক্ষার পাঁরকজ্পনা হয়ত বা কিছুটা ধোঁয়াটে মনে হয়েছিল । আর 
টেকনিক্যাল শিক্ষা অবশ্য তখন অন্য সহজলভ্য ছিল না। 

১৯১০ সালে দই শাখা ঘটনার চাপে- যেমন চ্ছানাভাবে- একত্র হয়ে যেতে 
বাধ্য হয়। ঘ:টি প্রতিষ্ঠান মিলত হল ৯২, আপার সাকু্লার রোডে, জাতাঁয় 
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শিক্ষা পরিষদের বর্তৃত্বেই | প্রধান কাজ এমান্তীর বানানো', তবে তার সঙ্গে রইল 
নানা বিষয়ে অধ্যাপকের পদ, বিভিন্ন বিষয়ে বন্ত:তামালার বাবস্হা, কিছুটা 
গবেষণার কাজ, বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জনা লোক পাঠানো ইত্যাদি । 

১৮০৬-এর উচ্চ আশা অনেকটা ব্যথ হয়ে গেল স্বীকার করতে হবে । অবশা, 
স্বদেশী আন্দোলনের সকল দিক সম্বন্ধেই কথাটা প্রযোজ্য । জাতীয় শিক্ষার 
আশাভঙ্গের কারণ কি? 

প্রথমে মনে রাখতে হবে একটা নিষ্ঠুর সত্য কথা । ন্যাশন্যাল 'ডীগ্রর বাজ্জারে 
কোনও মূলা ছিল না, এতে দুঃস্থ বাঙালীর চাকার জোটানো ছিল অসম্ভব । 
টেকনক্যাল শিক্ষার তকমার বরং িছটা দাম ছিল, অন্যত্ন কোন ব্যবস্থা না 
থাকার দরুন | কিন্তু সেখানেও বিপদ 1 স্বদেশী আমলে প্রচণ্ড আশা জেগোছল 
যে দেশে এবার গ্রভূত শিল্পোন্নীতি হবে, শিজেপ প্রচুর চাকরি জ্‌টবে । আমাদের 
দুভাাগ্য) শিজ্পোল্তিও বিশেষ কিছ এগোতে পারল না। 

[ঘ্বতাঁয় কথা, দেশের বিরাট বেসরকারি কলেজগঃল জাতীয় শিক্ষার ডাকে 
সাড়া দেয় নি। আন্দোলনে প্রবল প্রত্যাশা ছিল যে অসংখ্য ছান্র সম্বলিত এই 
প্রতিজ্ঞানগুণল নূতন পতাকার নিচে সমবেত হবে। এরা শেষ পর্যন্ত গোলাম- 
খানার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি । 

অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে বিশ্বাবিদ্যালয়ের গোলামখানার মধোও আমূল বদল 
এসে পড়ে, সেখানে নায়ক হলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি কখনই জাতীর 
শিক্ষার আওতায় আসেন নি, তাঁর পরিকল্পনা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 
নূতন করে ঢেলে সাজানো । অসাধারণ ব্যন্তিত্ব তাঁর সহায় হয়। তাঁর নেতৃত্বে 
বশ্বাবদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্র থেকে রচপাস্তারত উচ্চ শিক্ষাদানের কেন্দ্রে, 
বাংলা ও ভারতশয় অন্য ভাষা চচ্চার বিশেষ ব্যবস্থা হল; ইতিহাস প্রভাতি 
পাঠ্যাবিষয় হয়ে উঠল পারমারজত ও সম্প্রসারিত । তারকনাথ পালিত ও পরে 
রাসাবহারী ঘোষের বিপুল দান সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতে প্রথম প্রকৃত 
বিজ্ঞান কলেজ। 'দিকে দিকে গবেষণার পথ খুলে গেল ; বহু সুপশ্ডিত আমন্মিত 
হয়ে অধ্যাপকের পদ অলগ্কৃত করলেন; আর সরকারি করৃত্ব থেকে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়কে অনেকাংশে মস্ত করাও সম্ভব হয়েছিল । অসহযোগ আন্দোলনের 
[বিরাট ঢেউও বিশ্বাবদ্যালয়কে টলাতে পারেনি 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কীতি কিন্তু কিছ; পরের কথা অথচ ১৯১০-এর 
আগেই জাতীয় শিক্ষা অভিযান 1স্তমিত হয়ে আসে । এর একটা কারণ কি 
পাঁরষদ-নেতাদের রক্ষণশীলতা ? ১৯০৬ সালে ছান্র বিক্ষোভ ফেটে পড়ার 
পরমূহূর্তে জাতীয় পারষদ যথেষ্ট 'ক্ষপ্রতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে নি, হয়ত 
বা মডারেট নেতাদের আতি সাবধানতার জন্য ৷ অনুকুল সময় পার হয়ে গেলে 
সাফল্য দঙ্কর হয়ে ওঠে। মফঃস্বলে বহ্‌ জাতীয় নূতন স্কুল চরমপচ্ছণ প্রভাবের 
আওতায়পড়দ- তারা জাতায় শিক্ষা পারষদের স্বাঁড়াত পযন্ত চাইল না। 
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তাদের পরিচালিত করতে থাকল স্ানীয় লোকেরা, অথবা প্বরঙ্গের বিখ্যাত 
বিপ্লবী সমাতগ্ল--যার জন্যে বিদেশী সরকার উীন্ধিগ্ন হয়ে ওঠে (জাতাঁয় 
পরিষদকে সরকার আমলেই আনে নি )। পাঁরষদের কর্ণধারেরা মফঃস্বল স্কুলে 
রাজনীতি আটফাবার চেস্টা পর্যন্ত করোছলেন, যে জনা একদা তাঁদের বিজ্ঞগ্তিকে 
অরবিন্দ ঘোষ “বদেশী রিজাল সাু'লার' বলে বিদ্রুপ করেন। এই জনাই কি 
অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর প্রখ্যাত ব্রজমোহন কলেজকে জাতীয় পরিষদের ছত্রছায়ায় 
আনতে চান নি? 

এই প্রপঙ্গে মনে পড়ে যে প্রবীন বিপ্লবী হেমচদ্দ্র কানুন-গো পরবতখ লেখায় 
জাতীয় পারষদের তথাকাঁথত দুর্বলতার সমালোচনা করেছিলেন । হেমচন্দ্ু 
অবশ্য তীব্র মন্তব্যে পারদশধ ছিলেন, কাউকে রেহাই দেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল 
না, তাঁর লেখাও সমসামায়ক নয়, অনেকটা ৪610)9081) মান । তবু তাঁকে 
একেবারে ডীঁড়য়ে দেওয়া অনুচিত । হেমচন্দ্রের মতে জাতীয় শিক্ষা সোঁদন খঃব 
নূতন কিছ; এনে 'দিতে পারে নি; দেশের প্রকৃত প্রয়োজন ঠিক ধরা পড়ল না; 
প্রচাঁলত ব্যবস্থারই অনুকরণ করা হয়েছিল অনেকটা ; অযথা অতাঁত-পূজা প্রশ্রয় 
পেয়েছিল; আর মাতৃভাষার মাধ্যম হয়েছিল প্রায় সম্পর্ণে অবহেলিত । আবত্ম- 
সমালোচনার সময় তর কটু উান্তও আমরা অগ্রাহা করতে পার না। 


৬ 


অথচ ইতিহাসে আৰ্শ' সব সময়ই বাস্তব অবস্হার চাপে কিছুটা সঙ্কুচিত হতে 
বাধা, উচ্চ আশা কখনই ঠিক পূর্ণ হয় না। আমাদের প্রত্যাশাকেও তাই নিচু 
তারে বাঁধতে হয় । জাতীয় শিক্ষা পারষদ অনেক কিছুই করে উঠতে পারোন ; 
পেরেছিল বললে সতোর অপলাপ হবে । কিন্তু সো্িন যতটা পাওয়া গেল তাই 
বা উপেক্ষা কার কোন: বৃন্তিতে ? আমরা কি ভুলতে পারি বিদেশী সরকারের 
আয়ত্বের বাইরে স্বতন্ম প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখাপ্ন প্রবল সাহসিক সংগ্রাম, দেশ- 
বাসীর আত্মমর্যাদাকে জাঁগয়ে তোলার কাঠন লড়াই, অন্তত [ীকছটা আধাশক 
সাফল্য, স্বতন্্ টেক-নিক্যাল শিক্ষার দণপটুকু বছরের পর বছর জালিয়ে রাখা, 
নেতাদের বাদ ধিয়েও সাধারণ কমাঁদের অশেষ আত্মত্যাগ ? এই বা সামান্য 
কি? ইতিহাস 'কি একে ভুলতে পারে ? 

আজ স্মরণ করি একদল বশর শিক্ষক ও ছান্রকে যাঁরা সাংসারক স্বার্থকে ত্যাগ 
করার জোর দেখাতে পেরেছিলেন ( কজন পারে ?), জাতীয় শিক্ষার আদর্শের 
গাঁবত রৃপাট অন্তত বাঁচয়ে রেখোছলেন, অশেষ কম্টের ভিতর ন্তানের রাজ্যে 
খানিকটা পম্পদ জোটাতে পেরেছিলেন । শত অসম্পূর্ণতা সত্তেও ইতিহাসে 
তারা অমর | আজ প্রকৃত জিজ্ঞাস্য এই যে, যাঘবপুর বিশ্ববিদ্যালয় 'কি তাঁদের 
সাধনার উপযতুস্ত উত্তরাধিকারণ হতে পারছে ? না.পারলে বার্ষিকী উৎসব আজ 


অথহান। 
১৭৩ 


সম্পর্পতার খাতিরে ১৯১০-এর পরবতা দীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষি্ত পারছ 
দই । তারকনাথ পালিত বিমহখ হলে তাঁর বাড়ী ছেড়ে শিক্ষা পরিষদ ও তার 
প্রতষ্ঠানগুলি আশ্রয় পায় মালকতলা পঞ্বাঁট ভিলাতে ( অক্টোবর ১৯১২ )। 
সালে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজকে একটা ক্ষীণ সংস্করণে রুপাস্তারত বরতে হল, 
নাম হল বেঙ্গল নাাশন্যাল আকাডেমি । ১৯২০-তে এটাকেও উঠিয়ে দিতে হল, 
বাকি থাকল কেবল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ॥ এটা বাঁচানোও হয়ত দুঃসাধ্য 
হত যদ রাসবিহারী ঘোষ বারো লক্ষ টাকা দানের প্রাতিশ্রাতি না দিতেন 
(১৯২১ )। এবার মোড় ফেরে বলা চলে । ১৯২২ সালে কলকাতা করপোরেশন 
শহরের উপকণ্ঠে একেবারে একশো বিঘা জমির দখল দেয় ইন“স্টাটউট:কে 
নিজদ্ব আবাস ও কমরক্ষে ত্র জোগাবার জনা-_এই জাঁমতে জাতীয় পরিষদের 
ষোড়শ বাঁধকীর দিন অরবিন্দ ভবনের পত্তন হল, যে-গৃহ আজও সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রাবন্দ; । ১৯২৪-এ ইন-স্টটিউট অবশেষে আশ্রয় পেল নিজের 
জমতে, নিজস্ব আলয়ে। ১৯২৭ সালে আরম্ভ হয় করপোরেশনের বাঁষধক 
অননদ্বান_-এ টাকা সংগ্রহে সহায় ছিলেন হীঙহাসাবদ নরেন্দ্রনাথ লাহা। ১৯২৮- 
এ টেকানক্যাল ইনস্টটউট নামাস্তারত হয় ঘাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং 
আন্ড টেক-নলজিতে । পরিচালনার ভার অবশা ১৯১০ থেকেই ছিল জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদের উপর | ১৯২৯ সালে করপোরেশন থেকে আরও জাম পাওয়া 
গেল । এঁঞানয়ারিং কলেজ দেশংজাড়া খাত অঙ্জন করে ; তার ছাপ সরকারাঁ 
স্বীকৃতি থেকেও শেষ পযন্ত বাত থাকেনি ; এমন 'ি কোনও কোনও বিদেশী 
ব*্বাবদালয় পযন্ত তাকে মেনে নিতে আরম্ভ করল । দেশ স্বাধীন হবার পর 
সম্ভব হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদি পরিকজ্পনার পুনরংুঞ্জীবন। ১৯৫৫ 
সালে যাদবপুর বি*বাবদ্যালয্নের প্রতিষ্ঠা একে বাস্তব রূপ দিল বলা চলে। 


ণ্‌ 


কয়েকটা প্রশ্ন ও সমস্যা তুলে আজকের আলোচনা শেষ করি । জাতীয় শিক্ষা 
পারষদ আজও বতমান; বিশ্বাবদ্যালয়ের কাঠামোতেও তার অশেষ গুরুত্ব ॥ 
পারষদের সংগঠনকে কি আরও প্রসারত করা চলে না? অনেকে মনে করেন যে 
এটা একটা সীমিত গোচ্ঠী মানত । অতাঁতে একেবারে গোড়াতে এই ধারণার 
প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল । সংগঠন বিস্তারিত করলে নিশ্চয়ই কিছুটা বিপদের 
ঝু'ক থাকে । কিন্তু সঙ্কুচিত রাখলেই কি বিপদ কাটে? 

যাদবপৃর বিশববিদ্যালয় ঘাঁদ আদি ত্রিধারার বাহক হয় তবে বাভন্ন ধারা বা 
ফ্যাকাল-টিকে তুল্য মধণাদা দেওয়া উচিত নয় কি? আমাদের সময়ে অন্তত চোখে 
পড়ত যে আঁধকতর প্রাতষ্ঠাবান এাঁজানয়ারং শাখার একটা ঝোঁক আছে গোটা 
প্রাতষ্ঞানের উপর নিজের আধিপত্য স্থাপনের । ্‌ 

আঁদধষগে একটা ধারণা ছিল-_বিভিন্ন ধারার মধ্যে ঘনিষ্ত যোগাযোগ ও 


১৭৪। 


পারস্পারক সাহচর্য । বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনায় দেখোঁছলাম এক সংন্দর ব্যবচ্হা 
_যেমন আট'স্‌-এর ছান্রদের কিছুটা বিজ্ঞান শিক্ষা; বিজ্ঞান ও টেকনলাঁজতে 
কিছুটা ইতিহাস প্রভৃতি শেখানো । তখন একে বলা হত 0600181 7000%/15086।' 
এই [বিশেষত্ব আজ লোপ পেয়েছে কথাটা কি সত্য ঃ সত্য হলে একে পশ্চাদপসরণ 

বলতেই হবে । 

শেষ প্রশ্ন- বাংলা মাধামের কি হল? বিশ্বাস কাঁর না যে বাংলায় সব কিছু 
শেখানো আজও অসম্ভব । সতোন্দ্রনাথ বসু উচ্চ গাঁণত শেখাতেন কি করে? 

বিদেশী শব্দ প্রয়োজন মত বাংলা বানানে ব্যবহার করা একেবারেই শল্ত নয়। 

বিজ্ঞানের ৯1৪৮০|-গ্ীলি তো আন্তর্জাতিক হরফে ইতিমধ্যে চালু হয়েছে 
ইউরোপে এক দেশের টেকনিক্যাল শব্দ অন্য ভাষায় চলে কি করে ? ভাষার 

বিশেষত্ব হল ক্রিয়াপ, সব“নাম, ছু কিছ বিশেষণ, বাক্য সংগঠন । প্রয়োজন 

মতো বিদেশী বিশেষ আহরণ করতে কোন বাধাই নেই । ইংরেজ আবাশ্যক 

ভাবে শেখা এখনও অপরিহায* জ্ঞানভান্ডারে প্রবেশের জন্য । কিন্তু প্রয়োজনীয় 

হাতিক্ার রূপে আবশ্যিক ভাষা শেখা আর শিক্ষার বাহন এক বস্তু নয় । মনে 
পড়ে ইউানভাসণটর প্রথম খসড়া নিয়মাবলীতে দেখোঁছলাম--ইংরোঁজকে বাহন 

রাখতে হবে--100100105 0৩ 10090000100, 91 73511891195 ৪1010010017 | 

1১৫1)10£ কি চিরকাল 70/08-ই থাকবে ? অবাঙালীরা সরল ০৪51০ বাংলায় 

শিক্ষা নিতে পারবে না কেন ? আমাদের ছান্রদের মতন তাদেরও ইংরোজ জ্ঞানই 

বা কতটুকু? প্যারসে গিয়ে কি আমরা আশা কার ইংরোক্জ-বাংলা-হান্দিতে 

শেখানো ? পাঠ্যপুস্তকের অভাব । কিন্তু বাংলা মাধাম চালহ হলেই পাঠ্য বই 

আসতে থাকবে, হয়ত বা বন্যার মতন । আরও আপান্ত শোনা যায়, কিন্তু এটাও 

সত্য যে জলে না নামলে সাঁতার শেখা অসম্ভব । জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রথম 

দিনের আদর্শগত সাহস কি আজও ফিরিয়ে আনা চলবে না? 


প্রবন্ধের মালমশলা সংগ্রহ হয়েছে তিনটি গ্রন্থ থেকে £ (১) জাতণয় শিক্ষা 
পরিষদ সংবর্ণ জয়ন্তী স্মারক (২) উমা ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় £ জাতীয় 
শিক্ষার ইতিহাস' (৩) সমিত সরকার £ 'বাংলার স্বদেশণ আচ্দোলন (১৯০৩. 
--১৯০৮ 01 

তথ্য সাজানো ও মন্তবা লেখকের । 


১৭৮ 


শ্ক্তত্ীতভ্ভড ভ্ডাম্্রত্ডীলুম্জন্তর 
শ্বা-্ভ্া€্ল্ভ্রিভ্ড 


গত কয়েক মাসের মধ্যে শ্রীনারঘ চৌধ্‌রীর আত্মজীবনী? দেশী ও বিদেশী পাঠক 
মহলে ডল্লেখযে।গা খ্যাত অজ'ন করেছে, প্রশংসা ও |নন্থার বাদ।নৃবাদ শোনা 
গিয়েছে নান।দকে । তাই বইখান হাতে আসামাত্র আদ্যোপান্ত দুইবার পড়ে 
দেখবার লে।ভ সামলানো গেল না। [নংসন্দেহে বলতে পারি ষে এই গ্রন্হ 
অনেকাংশে অনামন্য । | 

প্রথমেই চোবে পড়ে গ্রন্থকারের ভাষার দাপ্তি, লেখার প্রস।দগণ, প্রকাশভঙ্গীর 
বালত্ঠতা ॥ অনেকের মনে নীরদবাবুর ইংরাজর ঠক আধুানক হংরাজ লেখকের 
পরায়ে পড়ে পা, আম।র মনে হয় এখানে সেপ্রশ্ন তোশ।টাই অবাস্তর । লেখক 
যাদ তাঁর পজস্ব ভঙ্গাতে তীক্ষ। ও স্পম্টভাবে তার বন্তব্য পাঠকের মনে পেশছে 
তে প।গেন, তাহলেই তাঁর স্টাহল পার্থক, প্রচালঙ প্লীত থেকে পৃথক হলেও 
সার্থক । নীরধব।বনর স্ট।হলের বৈ।শঘ্ট্য আছে পাঠককে তিনি স্পশ* এমন কি 
আভভূত করতে পরেন। 

মোলক স্বকীর 0স্ত।র যে-ছাপ আলোচ্য গ্রন্হে পারিস্ফুট হয়েছে তাকেও 
অপাধ।রণ খল( ডা৮৩। [নভকভাবে ।তান মতামত ব্যন্ত করেছেন, প্রচলিত 
সংস্কারকে ত।ব্র আঘাত হাণতে কু'ঠত হন নি, জাত/।ভিমান ও আত্মতুণ্টির 
ভাবকে গেছেন অগ্র।হ/, সামাজক জীবনে পত্জীভৃত অনেক গলদকে দনের 
আলে।তে ঢণে আনতে চেয়েছেন । স্ঞোঝবাকেয আমরা অনেক সমর মন ভোলাই, 
বস্তুত] ও কথ।র় প্ল)।10চডের ম্রে(তে ভেসে চাল, |নমম সমালেোচনাপ্র কশাঘাতকে 
৩1হ শ্রদ্ধা করাহ সঙঈত | কন্তু শুধহ ববশ্লেষণ নয়, বণ'লাতেও নীরদবাবু 
সদ্ধহস্ত । দ্য 1হসাবে [তনাঢ অধ্য।য়ের ডল্লেখ করব_-ভ।রতীয় রেনেসাঁসের 
জরষাত, মংনগণী কালক।তা, ও ভ্ঞান551র উদ্বোধন শীর্ষক রচনাগ্ীল 
নিঃসন্দেহেই পরম উপভোগ্য । 

ভাষা ও ভাবের বিশেষত্ব ছাড়াও এক [বশেষ ব্যান্তত্বের স্বপ্রকাশ প।ঠককে আকষণ 
করে । গ্রন্থকার পাশ্চ।ত্তয জগতে 'অজ্ঞাত ভারতীক্প' হতে পারেন, ।শাক্ষত বাঙ্গালী 
স্ম।জে তাদ পা।"ওত্য, সঙ্গীতজ্ঞান, রণশ।স্মে আভিঙজ্ঞতা একেবারে আঁবদত নয় । 
কিন্তু অজ্ঞরঞ্জ বন্ধ মহলের বাইরেও তাঁর [নিজস্ব ব্যান্তত্বের প্রকাশ নিশ্চয় 
অপারচিত পাঠ$ পর্যস্ত সহজে ভুলতে পারবে না। বাশষ্ট ব্যান্ত্ব সব্দাই 
কৌতৃংল জ।গায়, শোক-০ক্ষুর লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায় । আত্মচরিতের উদ্দেশ্য 
যাঁদ আত্মপ্রকাশ হয় তবে এখানে লক্ষ্য সাম্ধি হয়েছে, এক শান্তশাল ব্যান্তিতবের 
পূর্ণ পারচম়প ছাপার অক্ষরে প্রাতিষ্ঠত হয়েছে। 

দহভণগ্যবশত নীরদবাবুর লক্ষ্য আরও সুদুরপ্রসারণ। মুস্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা 
করেছেন যে, তাঁর এই লেখা আত্মজীবনের ঘটনাসমান্ট নয়; ব্যান্তগত নয়, 
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জাতাঁয় ইতিহাসই তাঁর আলোচনার বস্তু ॥ বহ্‌ পরিশ্রমে ও বহু আরামে তান 
আমাদের অজ্জানতার মোহ থেকে মধন্ত দিতে চেয়েছেন । তাঁর দাবি এই যে, 
তাঁর সদ্ধান্তগহাঁল দ্রাস্তমেঘমনৃত্ত স্থির সদ্ধান্ত । (গ্রন্হের ১২৯, ৪৬৫, ৪৬৬, 
&১৩ পূচ্ঠা )। 

কন্তু সীলাখত মৌলিক ও ব্যান্তত্বাচীহিত হলেই কি সিদ্ধান্ত ধ্রুব সত্য হয়ে 
দাঁড়ায়? সতোর মাপকাঠি বস্তুনিষ্ঠা, অসাধারণত্ব নয় । মতভেদ অবশ্য 
স্বাভ।বক ও আনবাধণ, কিস্তু গ্রন্ছকার যখন স্বমত প্রমাণের চাইতে প্রচারের 
দিকে বেশি দ:্ট ।ঘয়েছেন তখন সমালোচককেও বাধ্য হয়ে বলতে হয় যে, 
নীরদবাবুর মতবাদ আখশক একদেশদশখখ ও অনেকটা বজপনাবিলাপী । তাঁর 
আত্মজীবন?র সার্থকতা আত্মপ্রকাশে, সিদ্ধান্ত গ্রাতিষ্ঠায় নয়। 

আলোচ্য গ্রন্হের আগ।গোড়া একটা সুর ধবাঁনত হয়েছে- বাংলা তথা ভারতের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সমগ্র জাতায় জীবন আজ অধঃপতনের পথে চলেছে, নতুন 
প্রাণের অভ্যুদয়ের চিহমান্ধ নেই । ইয়লোরোপে স্পেংলার যেশবভগাঁধকা দেখোছলেন 
তারই অনুবতণনে গ্রহ্ছকার তাঁর নিজের দেশে দেখছেন অবনান ও পতনের করাল 
ছায়া । মাথার উপরে ধংস নেমে আসছে, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, যা 
কিছ; মূল্যবান তাই আজ নম্টপ্রায় (৪৮, ১২৯ প্ঠা )। প্রকৃত অবনতির যুগে 
আমরা বাস করছি, পুরুষত্ব আজ নিম্প্রভ, সমালোচনার শান্ত লোপ পেয়েছে, 
চারাদিকে ক্ষয়ের চিহ এগিয়ে আসছে (৩৬৪, ৩৩৪, ৪৪৪৯ ৪৬৯ পূম্ঠা )। 
গ্রন্ছকারের চোখে এই অধঃপতন কোনও সাবেকী স্বর্ণযুগের থেকে আধ্ানক 
জগতের বিচ্যুতি নয় ৷ সমাজের স্থিতিশাস্তর পতন স্পন্ট হয়েছে ১৯১৯-এর পর 
থেকে, ১৯৩০-এর পরে কলিকাতা আর তার মনকে তৃশ্তি দিতে পারে নি (৪০৩, 
২৫৯ পূঞ্ঠা )। তর যৌবনের যুগেই বাংলার জীবনে নেমেছে অভিশাপ, সে- 
দুর্ঘশ। সারা ভারতে সাম্প্রীতক ববরতার পৃনরাবিভশবেরই প্রাতিচ্ছায়া (১৮৬, 
১৮৭ পৃন্ঠা )। পূবববশপ যে-যৃগের তুলনায় এই অধঃপতন সে-ঘগ হল ডানশ 
শতকের পুনর্জাগরণের যুগ, বাংলার রেনেসাীসের আমল, যার পর্ণপ্রকাশ 
ঘটেছিল ১৮৬০ থেকে ১৯১০ এই অধ শতাব্দীতে । (২২১ পৃচ্ঠা )। 

উনিশ শতকের রেনেসাঁসের এই মূলানিদেশ বস্তুনিষ্ঠার দিক থেকে আঁতরাঁঞজজত 
নয় ক ? সাম্প্রাতক বাংলা সাহত্যের আলোচনায় 'ন্রাটশ আমলে আমাদের 
মধ্যশ্রেণীর কাতর দুর্বলতার দিকটা অনেকখানি পাঁরস্ফুট হয়েছে । অর্কলো'নির 
জশবনে সাম্রাজ্যবাদের আওতায় যে-জাগরণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সামাজ্যতন্ের 
পক্ষপুটে যে-প্রাণস্পন্দন, তাকে ইয়োরোপাঁয় রেনেসাঁসের সমান পর্যায়ে তোলা 
দুরাশা বৈ কি। জনগণের সঙ্গে বিচ্ছেদ, হিন্দ-মহসলমানের পার্থক্য, জন্মগত 
স্বাবরোধিতা আমাদের রেনেসাঁদকে পদে পদে ব্যাহত করেছে। বাঁঞ্কমচন্দর 
'রজনণ' থেকে সংস্কাতিবান বাঙ্গ।ল? ভদ্রলোকের যে-ছাঁবি গ্রন্থকার উদ্ধত করেছেন 
তাতে শ্রদ্ধার চেয়ে উপহাসের ভাবটাই মনে উদয় হয় না কি? তার মধ্যে কি- 
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আমরা ইয়োরোপের পনের ষোল শতকের দুধর্ষ মনের পরিচয় পাই ? উনিশ 
শতকের সাং*্কাতিক নেতাদের মতন পসিপাহধ 'বিদ্রোহকে তান পুরাতন প্রাতিক্রিয়্া 
সঙ্গে আঁভন্ন করেদেখেছেন। মান্সে'র দঙ্টতে তার যে-সবল দিকটা ধরা পড়োছল 
নীরদবাবূর চোখে তা £অজ্ঞাতই থেকে গেছে। 

এখানে অবশ্য বলা যায় যে ইয়োরোপীয় রেনেসাসের সমগোরখয় না হলেও 
আমাদের রেনেসাঁপই আমাদের জাতণয় জীবনের মূলাধার। কিন্তু সভ্যতা ও 
সংস্কাঁতকে তাহলে শাক্ষত ভদ্রুলোকদের চন্তাধারার সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে 
হয় । শুধু তাই নয়, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির 
এীতিহাকে মেনে নিলেও তার ক্ষীণপ্রাণভাব, স্বাবরোধিতা, স্বজ্পপ্রসার ও মানত 
আংাঁশক উৎকর্ষের বিচার না করলে আমাদের কেবল কয়েকটা বাধা বলির 
আশ্রয় নিতে হবে । 

বাংলার রেনেসাঁদকে অতিরঞ্জিত করে গ্রন্হকার সাম্প্রতিক অধঃপ্তনের যে-চি্ 
এ+কেছেন তাকেও একদেশদশণ আতকথন বলা চলে । গত 'তিঁরশ-চল্লশ বৎসরে 
ভারতে নতুন কিছুই মাথা তোলে নি এ হল গায়ের জোরে প্রচার । গাম্ধীজীর 
আমলে জনজাগরণ, দুঃমাহসিক ও স্বার্থত্যাগাঁ বিপ্লব অভিযান, পরবতশ যুগে 
শ্রমিক বা কিষান আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণসংগ্রাম, কোনও কিছুই 
নীরদবাবৃর সভাতার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, তাঁর মতে এ পমস্তই জাতীয় পতনের 
“নিদেশিক ॥ উনিশ শতকের শিক্ষিত ভদ্রলোকের চরিল্ন শন্তি গ্রন্ছকারকে শ্রদ্ধার 
অবনমিত করেছে দেখতে পাই । কিন্তু কোন: যুক্তিতে আমরা এ যুগের অনেক 
মানুষের উদ্যম প্রচেষ্টাকে অগ্রাহা করব ? আদর্শের ডাকে ক্ষুদ্র বার্থ বিসজন, 
অসম সাহসে দঃখকজ্টবরণ, সহযোগিতা, অধ্যবসায়, সংগঠনের শান্ত--এমন 
সাধনার আভন্ঞতা কি আমাদের চোখে পড়ে না, আজ কি তার এমনই অভাব 
সংস্পন্ট হয়ে উঠেছে? নীরবাবূর আঁভজ্ঞতায় এমন দল্টান্তের পরিচয় না 
থাকলে সেটা তাঁরই দৃভ্গগ্য, জাতির নয় । আর সংস্কীতকে যাঁ দেয়াল-ঘেরা 
সাহত্য ও চন্তার রাজ্যেই আবদ্ধ রাখতে হয়, তাহলেও কি বাংলা সাহিত্য ও 
ভারতায় চিন্তা গত পণচশ বছরে অনেকটা পৃঘ্টিলাভ করে নি? কেবল কয়েকজন 
মহারথীর আবিভ্ভাবেই জাতীয় সংস্কাঁতির পরিচয় পাওয়া যায় না- সাহত্য- 
[শিক্পশাবজ্ঞান-হাতহাস আলোচনা, নতুন ভাবধারা ইত্যাদর বিস্তারও সংস্কীতর 
একটা দিক। 

ভূমিকাতে গ্রন্ছকার অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর লক্ষ্য সাধারণ সনের সম্ধান, 
ব্যতিক্রমের নয়। কিন্তু সমাজের একটা বড় অংশ ঘার প্রভাবে আসে তা 'কি 
বাতিক্রম না সাধারণ নিয়ম ? গত দুই-তিন দশকের অনেক কিছ? আলোড়নকে 
অযথা ম্ফত করে না দেখলেও দেশে প্রাণশাস্তর স্পন্দ্নকে অগ্রাহ্য করা অসঙ্গত | 
নোতিক, মানদসিক ও ব্যবহারিক পতনের যে-দশা গ্রন্ছকারকে ব্যথিত করেছে, 
তার মধ অনেকটা সতা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে-সত্য গোষ্ঠী বা শ্রেণীবিশেষের 
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অধোগমন, সমস্ত জাতির নয় । উপরতলার একটা গ্তরের মধ্যে নীরদবাব্‌ তর 
দৃণ্টি আবদ্ধ রেখেছেন, প্রকৃত হিউম্যানিস্টের মতন দষ্টি প্রসারিত করলে তিনি 
দেখতে পাবেন যে, এবটা গোষ্ঠীর অধোগাতি সারা 'জাতির পতনের সমার্থক 
নয়। অবশ্য এখানেই আসে দণ্টভঙ্গীর কথা, ইতিহাসকে দেখবার রকমফের । 
জনতা সম্বন্ধে নীরদবাবুর অবজ্ঞা ও বিতৃফা লক্ষণীয় | লোকের ভিড়কে তিনি 
শুধ; অপছন্দ করেন তাই নয় (২৬০ প্ঠা )। প্রথম যৌবনে ঘিনি বিপ্লবের 
স্বপন দেখোঁছলেন গণজভু খানে নয়, সামরিক সুৃসম্বদ্ধ বিদ্রোহে (২৪৯ পৃত্ঠা )। 
গান্ধীযুগে জনবিক্ষোভ তাঁর মনে এনেছিল ক্লোধ (৪০৭ পম্ঠা )। ছান্রাবস্থায় 
ফরাসী বিপ্লবের ইতিব্ত্ত তিনি আয়ত্ত করে ফেললেও মনে হয় যে সাবেকী কোনও 
এীতিহাসিকের মতন জনতা তাঁর কাছে ০8981116 মানত । শুধু ব্যান্তগত পছন্দের 
কথা নয়, ইতিহাস আলোচনাতেও তান এই দ-ন্ট নিয়ে এসেছেন। 

ইতিহাসে দ:্টভঙ্গীর আলোচনায় গ্রন্ছকার বাস্তবনিষ্ঞ পন্হার আদর্শ ঘোষণা 
করেছেন । কিন্তু বস্তুনিজ্ঞাও যে অচল অনড় পদাথ নয়» আদর্শ যে শুধু কথার 
কাটে না সে-সম্বন্ধে তিনি যথেন্ট সজাগ নন। তিনি এমন হীঙ্গত দিয়েছেন যেন 
গ্রীক এ্তিহাসিক িউকিডিডিস জাতি বা দলমত প্রভাবের উধের্ব (৩৪% পঙ্ঠা ) 
কদ্বা যেন বিশপ স্টাবংস:কে দলীয় মনোভাব স্পর্শ করতে পারে নি (৩৫১ 
পষ্ঠা )। বলা বাহুলা, আজকের 'দিনে কোনও এীতহাসিক একথা জোর দিয়ে 
বলতে পারেন না। যে ফরাসী এতহাসকের বাণী তিনি একাধিকবার উদ্ধৃত 
করেছেন, 'যাঁন বলেছিলেন যে তাঁর মুখ দিয়ে স্বয়ং ইতিহাস কথা বলছে, তাঁর 
সেই দম্ভ আজ আর কেউ শিরোধ।য" করে না । দেশ-কাল-শ্রেণী-নিবিচারে 
ইতিহাসের এই অমোঘ বিচারের দাঁব নীরদবাবু মেনে নিয়েছেন, কিন্তু এটা 
উনিশ শতকের একটা বিশেষ অবস্থার প্রতিচ্ছায়া মান, যে-মতে মনে হত যে রাখ্ 
একটা গোম্ঠী বা শ্রেণীনিরপেক্ষ শীত অথবা বুদ্ধি।দ বুঝি সামাজিক 
পারবেশের উধ্বাস্থিত সনাতন? এক প্রক্িয়া। বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে 
অগ্রাহা করবার কথা উঠছে না, কিন্তু গ্রীতহানকের ফতোয়া মাকেই বিচারের 
বাইরে রাখা চলে না। 

সুতরাং নীরদবাবুর এীতিহাসিক সিদ্ধান্তকে বস্তুনষ্ঠার কম্টিপাথরে যাচাই করা 
প্রয়োজন । আধ্াীনক যুগে ইয়োরোপের ফে'জয়যাণ্া শুরু হল তার [পিছনে 
ইসলাম-বিরোধী ধর্মযংদ্ধের প্রভাব গ্রন্থকার বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন (৫০৬ 
পঙ্ঠো ) অথচ তার চেয়ে অনেক বেশী প্রবল আর্থক প্রেরণা যে ইয়োরোপায়দের 
মুসালম-বাঁজত আমোরিকায় টেনে নিয়ে গেল তার উপর তান জোর দিলেন না। 
স্পেংলারের প্রাতিধঙণনি করে তিনি গোটা ইয়োরোপীয় সভাতা ধৰংসপ্রান্ন বলে 
মাঝে মাঝে ভয় পেয়েছেন (৩৪১ পৃষ্ঠা ), কিন্তু ইয়োরোপের অনেকাংশে প্রাণ- 
শান্তর জোয়ার তাঁর নজরে পড়ে নি কেন না ইয়োরেশিয়ার অনেকটাই নাকি আজ 
সত্য্রন্ট--বন্তুণিত্ঠ এীতহাসিক সিদ্ধান্তের এই নমূনা । প্রথম মহাযুদ্ধের পর. 
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চার্চিলের মতন “জিনিয়াস” নাকি ভারতের জাতাঁয় আচ্দোলনকে চিরদিনের জন্য 
চূর্ণ করে দিতে পারতেন (৩২০ পৃচ্ঠা)। আর আমাদের ভাবষাতে বেচে 
থাকার একমান্র উপায় হল সূর্ধস্বর্প আমেরিকার চারিদিকে গ্রহের মতন 
প্রদক্ষিণ ( ৫১০ পৃঙ্ঠা )। ব্যান্ত বা গোম্ঠীগত আশা ভরসার কথা বোঝা সহজ, 
কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাদ আলোচনার পাদটাঁকা হিসাবে এমন ভবিষ্দ্বাণাঁর 
নাবচার অবতারণা নিশ্চয়ই অযৌন্তক। 

দেশের ইীতহাসের আলোচনাতেও তেমান 'বিদ্রান্তিকর মন্তব্যের অভাব দেখি না। 
গ্রন্ছকার ধরে নিয়েছেন যে গোম্ঠীগত 'হন্দ আত্মপ্রত্যয় জাতীয়তাবোধের 
নামান্তর (৪০১৯ পৃঞ্ঠা ); সেই য্যান্ততে তাহলে মধ্যধূগের ইয়োরোপে ক্রিশ্চান 
সন্তাকেও জাতীয় মনোভাব আখ্যা দ্বিতে হয় । 'হন্দু-সাধারণের চোখে নাকি 
দেবদেবীরা মানুষের উতকোচের নাগালের বাইরে নয় (৪৫০ পূচ্ঠা ), অথচ 
সকল ধমের ব্যবহারিক প্রয়োগের বিরু্ধেই এ অভিযোগ আনা সম্ভব । হিন্দু 
মুসালম বিরোধ লেখকের কাছে স্বাভাবিক সত্য, এ দেশে দুই জাতির তত্তৰ 
[তান ধীতহাসক 'ফ্যাঈ- বলে গণ্য করেছেন (২৩১ পজ্ঠা ), আবার বাংলা- 
দেশের সাম্প্রীতক দ্বিথণ্ডন তাঁর কাছে মনে হয়েছে অন্যায় ও অস্বাভাবিক-_এ 
দুয়ের মধো সামঞ্জস্য কোথায়? নবজাগরণের যুগে জাতীয়তাবোধ তাঁর কাছে 
য্তসঙ্গত ও উদার মনে হয়েছে, গান্ধীবাদকে তিনি দেখেছেন প্রাচীন প্রাতক্রিয়া 
ও অন্ধসংস্কারের স্তুপ হিসাবে, দ্বিতাঁয়ের প্রভাবে তাঁর মতে প্রথমটর সুকুমার 
উবাধ' ধ্হংসপ্রা্ত হয়েছে (৩৩৫, ৪৪১ পৃজ্ঠা )। 'কম্তু জাতীয় মধা শ্রেণাঁর 
1ববতনের দুই পর্যায়ের প্রতীক এই দুই যুগের মধ্যে যে-সংস্পন্ট যোগসত্ 
রয়েছে তার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি। ব্যাপক বস্তুনিজ্ঞার নামে এই ভাবে 
পদে পদে চোখে পড়ে ভাববাদ্ী বিশ্বাস ও ব্যস্তগত কঞ্পনার আশ্রর গ্রহণ । 
নখরদবাবূর ইতিহাসে আমাদের নবজাগরণ হয়েছে আতরঞ্জিত, সাম।ঞ্রক শ্তর- 
[বিশেষের নসাম্প্রীতক অধোগাতি সমগ্র জাতির পতনে রূপাস্তারত হয়েছে, 
আধ্ীনক ইয়োরোপাঁয় সভ্যতায় সমাজবাদী চিন্তা ও কম” হয়েছে সম্পূর্ণভাবে 
উপোক্ষত, স্বদেশের সমাজবিবত'ন বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। গ্রচ্হের শেষ 
অধ্যায়ে তিনি আবার ভারতের ইতিহাসের ধারার এক স্বকীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপিত 
করেছেন । এখানে তাঁর গুরু টয়েনবি । 

ইতিহাসে [বিভিন্ন সমাজের পার্থকা খংজতে গিয়ে টয়েনব মূলত ধমগাত 
সংস্কাঁতর প্রভেদের আশ্রয় নিয়েছেন । তাঁর মতে তাই ইয়োরোপে মধ্যযুগ ও 
আধুনিককাল একই পাঁশ্চম ইয়োরোপায় সমাজের রূপগ্রহণ করেছে । এইরূপে 
ধনাদন্ট সমাজগুলির উত্থান-পতনের বিশ্লেষণে সাধারণ সূত্র নির্ণয় তাঁর লক্ষ্য। 
নখরদবাবহও ভারতের ইতিহাসে [তিনটি সধাশ্লজ্ট অথচ তাঁর মতে স্বতল্ম সভ্যতার 
সম্থান পেয়েছেন- হন্দ;, ইসলামিও ইয়োরোপায়। প্রত্যেক সভ্যতার লাঁলাম্হল 
ভারতের মাটি ঞজলেও সষ্টিকর্তা হল বাহজগতের একটা প্রবল আলোড়ন__ 
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অর্থাৎ আর্ধজাতির দিগ্বিজয়, ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং ইয়োরোপাঁয় সামাজা- 

'বিস্তার । সৃতরাং ভারতে পর পর তিনাঁট সভাতার চালক ও শাসক-শাস্ত হল 
বৃহত্তর বিদেশী সংস্কৃতি । সংস্কৃত, ফারাঁস, ইংরাজি পর পর তিন পধায়ের তিন 
সংস্কীতর বাহন । খাস সংস্কৃতির দিক (দিয়ে ভারতের তিন সভাতাকে রূমশ 
নিয়গামী বলা চলে, রাস্ট্র-সংগঠনের দিক দিয়ে তারা আবার ধাপে ধাপে উচ্চতর 
হয়েছে_বিস্তু আসল সন্তা ও স্বভাবের বিচারের প্রতোকেই বিদেশী, শুধু 
বাহরাগত নয । প্রাত পর্যায়ে সভাতার বাহন হল বিদেশী শাসক ও সংশ্লিজ্ট 
পা*বচর ও অনচরেরা | দেশের আঁধকাংশ লোক মনে মনে তখনকার সভ্যতাকে 
গ্রহণ করতে পারে নি, পবর্থাই সভাতার সঙ্গে 'অসভা তা'র একট। লড়াই চলেছে। 
এখানে অমাঁজত অসভা লোকেরা অবশা হল জনসাধারণ, টয়েনবির ভাষায় 
আভ্যন্তরীণ প্রনেটেরিয়াট । কালক্রমে এক একি সভাতা ধ্বংস হয়েছে_ প্রধানত 
দেশের নিম জলবায় আবহাওয়ার চাপে, থানিকটা বিদেশী সংন্টিকর্তার 
অবসাদ ও শীল্তক্ষয়ে ৷ চালক ও শাসক শান্তর পতন এসেছে “অসভ্য” জনসাধারণের 
চাপে নয়, কারণ এই সাধারণ লোক সবর্দথাই সভ্যতার বাহনদের তুলনায় 
নিকৃণ্টতর, দেশের গুণে তারা আরও বেশী নিজশব | তবে একটা সভ্যতার 
যখনই সংকট এসেছে তখনই এই সাধারণ লোকে হট্রগোলের সংন্টি করে, সে- 
বিশঙ্খলা যেন সংহচর্মাবৃত গর্থভের আস্ফালন । সভ্যতার পুনজন্ম আসতে 
পারে আবার কোনও বিদেশী সংস্কৃতির প্রসারে । গ্রন্থকার-নাদিষ্ট ভারতাঁয় 
ইতিহাসের ছক বা প্যাটান্ত হল এই । 

। প্যাটানের মাহাত্মাই এই ষে তাতে একটা মনের ছবি আকা চলে, যে-তথ্য ছকে 
পড়ে না তাকে অগ্রাহা করাই যথেষ্ট, বিপরীতমুখী তথ্যের আপেক্ষিক বিচারের 
প্রয়োজন থাকে না । তাই বিদেশী প্রভাব ও দেশীয় অবস্থার মিশ্রণে ভারতীয় 
সভ্যতার উৎপান্তর সম্ভাবনা গ্রচ্ছকার এক কথায় উীঁড়য়ে দিয়েছেন ৷ আধজাতির 
আগমন পাথবাীঁর বহু অঞ্চলেই লক্ষণীয়, তবু হিন্দু সভ্যতা হল বিদেশী 
আর্ধমার্কা অথচ অন্যান্য অনুরুপ অঞ্চলে টয়েনব 'নার্দিন্ট হেলেনিক, পশ্চিম 
ইয়োরোপাঁয়, পূর্ব ইয়োরোপাঁয়, ইরানী ইত্যার্দ সমাজে আর্ধপ্রভাব আর 
িবদেশী রইল না-_এও কম বিচিত্র নয়। বোদক ও পরবতশ 'হম্দু সংস্কৃতি, 
সাহত্য, ধম” দর্শন, সংস্কৃত ভাষা সবই বহিরাগত এক ধাকার ফল- দেশের 
মাটি ও সাধারণ লোকে'র সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটা বিরোধের-_এ তত্তবও চমকপ্রদ । 
গোটা বৌদ্ধ সংস্কীতির উৎপাভিটা কোন: বিদেশী অন্প্রেরণায় তাও রূয়ে গেল 
অব্ন্ত। নীরদবাব ব্যাখ্যার ভারতে বাহরাগত ধাকাগযীল 'বিশ্বপ্রকীতির ব্যাখ্যার 
[715 0856কে মনে আনে । ভারতাঁয় আধ" সমাজে বাহণ্বশ্বের উপর নিভ“র 
নগণা, ইসলামিক ভারতে অবশ্য বাইরের সঙ্গে ধম ও আইনগত যোগটা প্রত্যক্ষ 
1কন্তু সেইজন্য টয়েনব পর্য্যন্ত সমস্ত মুসলমান সম্টিকে এক সমাজের অন্তর্গত, 
করতে ভরসা পান নি। থাঁটী মুসলমান ধর্ম ভাষা, রখীত-নশীতি বাঁ মধ্যযুগণয় 


১৮৩ 


ভারত সভ্যতার প্রধান নিদ্ধেশক হয়, তবে সে-ষুগের মধ্যপ্রাচা, উত্তর আফ্রিকা, 
দাক্বণ-পৃব ইয়োরোপ থেকে ভারতকে স্বতল্ করে দেখবার প্রয়োজন কোথায় ? 
মধ্যযুগের ভারতে হিন্দু ও মুসলমান ধমে'র পাশাপাশি অবস্থান ও পারস্পারিক 
প্রভাবকে এভাবে তুচ্ছ করে দেখবার অর্থ ক 2 

হন্দ ও মুসলমান আমলকে ব্যাস্ত করে এক ভারতীয় সভ্যতার আঁস্তিত্ব ও 
স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ গ্রন্হকার-কজ্পিত দুই পৃথক সমাজের থিওরির চাইতে 
ক্ম শান্তশালী নয়। কারণ ভারতায় জনগণের জীবন যান্নার ধরন, গ্রামসংগঠন, 
সমাজসংস্হান মোটামটি একই ধরনের থেকে ঘায় বহন ধরে । প্রচলিত মতে 
সে-সভাতা বিবাতিত হয়ে আজও বিদ্যমান। আর যা বিরাট আি-ক পাঁরবত“নে 
সামাজিক আকৃতি ও প্রকৃতি বলে যায় বলে স্বীকার করি, তবে 'ব্রাটশ শাসনের 
প্রকোপে পুরাতন কাঠামো ভেঙে পড়ায় নতন ভারতনয় সমাজ ও সভ্যতার 
সূত্রপাত হয়েছে এ কথা বলা চলে । গ্রন্হকারের নির্দিষ্ট তিনটি পৃথক সভ্যতার 
আস্তিত্ব তাই এক চমকপ্রদ মত 'হসাবেই চিহিত হবার সম্ভাবনা । 

আসলে মনে হয় ভারত ইতিহাসের ব্যাখ্যা এগ্রন্হে গৌণ কথা । গ্রন্হকারের মনের 
নাবিড় অনুভীতিকে একটা বৈজ্ঞাঁনক রূপ দেবার ইচ্ছা থেকে তার উৎপত্তি কাম্য 
আদর্শের সন্ধানে প্রথম তিনি নিজেকে একটা চিন্তাজগতের সঙ্গে যুস্ত করেছিলেন, 
তার দেশীয় উপাদান ছিল বাংলার নবজাগরণের রঙীঁন ছবি আর বিদেশী আশ্রয় 
ও পটভীমকা হল ইয়োরোপায় ধ্যানধারণার পুরাতন আংশিক একটা 'দিক। 
বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সে জগৎ ভগ্রপ্রায়, নবজাগরণের বাহকশ্রেণী অবনত ও 
অবসন্ন, নূতনের পদক্ষেপে ইয়োরোপও আজ আবতে'র মধ্যে এবং গ্রন্কারের 
চোখে পথগ্রষ্টপ্রায় । এ অবস্হায় ভারতের ক্ষেত্রে তার মনে বাজছে যুগাবসানের 
সুর | যেহেতু সাধারণ লোক নীরদবাবুর কাছে মূর্খ ববর জনতা মান্র, সেই 
জন্য ভারত কিম্বা ইয়োরোপে আশার রেখা তাঁর কাছে অজ্ঞাত । নিজস্ব 
প্রাথামক স্হির বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ থায় এমন প্রাণশান্তর সম্ধান তিনি তাই 
আনবাধ“ভাবে দেখতে পান একমান্র ধাঁনকতল্মী আমেরিকায় । নীরদবাবু তাই 
পথ চেয়ে আছেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক্ষায়- এই বিদেশী শান্তই 
নাকি ভারত-উদ্ধারের একমান উপায় । এরই পরিপ্রোক্ষতে তাঁর ইতিহাস-দর্শন 
রচিত। ভারতায় সভ্যতার অনপ্রেরণা যাঁদ বিদেশী সংস্কৃতিতে আরোপ করা 
যায় তাহলে ব্লাণকত্ণ আমোরকার আগমন একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে গ্রহণ 
করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমোরকা তো ইয়োরোপাঁয় সভ্যতারই সন্তান । সুতরাং 
গ্রন্কারকে বলতে হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে ভারতের তৃতশয় অথণং ইণ্ডো- 
ইয়োরোপায় সভ্যতার এখনও সমাশ্তি ঘটে নি, তারই মধ্যে আমরা জোয়ার- 
ভটার খেলা দেখাঁছি মান । আমোঁরকার ইন:জেক'শনে আমাদের নষ্ট স্বাস্হোর 
পৃনরুদ্ধার হবে । অতএব মাভৈঃ। 

নীরদবাব সান্বনালাভ করুন, ক্ষতি নেই । কিন্তু ইতিহাসের গতি বিচিন্ন, এবং 
বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় তাঁর স্হিরসিদ্ধান্ত ভেঙে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী । 


॥ পারচয় £ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ (১৯৬২) 
১৮৪ 


পন ৫স্ঞ্ 1ত্কভ্লী লীল্ক্া 


১। বাংল।র রেনেসাস প্রসঙ্গে 


বাংলার রেনেসাস প্রসঙ্গে প্যাস্তকা6 প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে ।, 
অনেকেই তীব্র সমালোচনা করেছেন লেখাটার, বিশেষত শিক্ষাজগতের বিদ্বজ্জনরা । 
এখন লিখতে বসলে আমি নিজেও লেখাটাকে হয়ত ঢেলে সাজাতাম। কিন্তু 
তাসক্তেবও পীস্তকাটির প্রাতটা পুনমূদ্রণেই আপি মূল লেখাটার কোন 
পাররত'ন করিনি বিশেষ কিছ কারণে । 

এই ছোট পযীন্তকাটতেই বাংলার রেনেগাস (990881 90815391006 ) 
অভিধাটা,প্রথম ব্যবহৃত হয় (বাংলায় রেনেসাঁস : [৩৫1559009 11) 560891 
[কিংবা বাঙালীর রেনেসাঁস : 8৫08811 7২০0815510০ ইত্যাদির বদলে )। তার' 
পর থেকে 'বিভন্ন লেখাপন্রে এই আভধাটাই সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 
প.স্তকাটি প্রথমবার ছাপা হওয়ার সময় এর বেশ কিছ অনুশিরোনাম বসিয়ে- 
ছিলেন আমার বম্ধ্য মোহন কুমারমঙ্গলম | তাঁর স্মতিতে এ অনযীশরোনাম- 
গুলোও আর পাল্টাইনি আমি। 

ডেভিড কফ উদ্বারতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন যে এই লেখাটাই উানশ 
শতকের বাংলার 'নবজাগরণ'-এর কালবিভাগের প্রথম প্রচেন্টা । 

পুস্তিকাটি পণ্ডিতদের জনা লেখা নয় বা কোন গবেষণার ভিন্ততেও এটি 
রচিত হয়নি--সহজলভ্য কিছু রচনাপন্র থেকেই সংগৃহীত হয়েছে লেখাটার 
মালমশলা ৷ উানশ শতকের বাংলার সাংস্কীতিক জীবনের প্রেক্ষাপটটা জানা 
দরকার [ছল বামপন্থী রাজনৈোতিক কমশদের এবং তাদের জনাই লিখিত হয়োছিল 
এই পুস্তিকা । গত শতাব্দীর ঘটনাবলীর মাক্সবাদী বিশ্লেষণ করাও এর 
উদ্দেশ্য ছিল না । "দ্বিতীয় উদ্দেশাটা ছিল এ যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহাঁ 
ছান্র ও সাধারণ পাঠকদের জন্য মোটামহটি একটা চিন্র হাজির করা । যতই 
অপ্রতুলভাবে হোক না কেন, দুটো উদ্দেশাই সাধিত হয়েছিল--আমার দাবি 
শুধু এটুকুই । 

ইতালীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে যে সাদশ্যটা আমি দেখানোর চেষ্টা করোছ, 
সেটা নিয়েই সবথেকে বেশি সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু সাদশ্য সাদশাই, 
প্রাতরপ নয়। নতুন কোন সাংস্কীতিক পাঁরবতন, একটা নবজাগরণ বোঝানোর 
জন্য খোদ ইউরোপের ইতিহাসেও বারবার ব্যবহৃত হয়েছে রেনেসাঁস শব্দটা । 
যেমন, দ্বাদশ শতাব্দীর রেনেসাঁস বা ক্যারোিনীয় রেনেসাঁস-কিন্তু এই 
আন্দোলনগুলোকে কখনোই মহান রেনেসাঁসের সঙ্গে গলিয়ে ফেলা বা তুলনা 
করা হয়না । 

আবার, খোদ ইতালীয় রেনেসাঁসেরও নিজস্ব কিছ সামাবজ্ধতা ছিলই আর 
ইউরোপের এ্রতহাসিকদের তা অজানা নয়। ক্ল্যাসিকাল অতাঁতকে আঁতারক্ত 
মাহমান্বিত করে দেখানো এবং মধ্াধুগাঁয় চিন্তাভাবনার প্রতি ঘণার মধোই এর 
নাঁজর খংজে পাওয়া যায় । 'ইতালীগ্ন রেনেসাঁসও মূলত মননশীল এলট-দের 
সঙ্গেই সম্পাকতি ছিল। 


আমাদের রেনেসাঁসের লীমাবন্ধতাগুলো সম্বন্ধে ওয়াঁকবহাল থাকলেও 
১৯৪৬ সালে 'নোটস অন দা বেঙ্গল রেনেসাঁস' লেখার সময় সেগুলোর কথা 
আমি উল্লেখ কারান । ব্যাপারটা হয়ত চটজলাঁদ আঁত সরলখকরণ হয়ে গেছে । 
পরের দশকে, অথাৎ আজকের এই সমালোচনাগুলো শুরহ হওয়ার আগেই 
কয়েকটি প্রবেষ্ধ এই সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা কার আমি, 
এখন মূল পৃপ্তিকাটির সঙ্গে এই প্রবন্ধগূলোও একসঙ্গে ছাপা হলো । আমার 
মতে বাংলার রেনেসাঁসের প্রধান সীমাবদ্ধতা [নাট 8 (১) আমাদের নব- 
জাগরণের প্রতিনিধিস্থানীয়দের আঁধিকাংশই ব্রিটিশ শাসনকে প্রগাঁতর সমাথক 
হিসেবে দেখোঁছলেন । আধা-ওপনিবোশক পরাধীনতা আর নসামাজ্যবাদী 
শোষণের বাঁধনে যে আমাদের বেধে রেখেছিল ইংরেজরা, সেটার ওপর তাঁরা 
জোর দেননি । (২) এদেশের ব্যাপক সংখাক সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের 
রেনেসাঁসের করণধারদের দূরত্ব ছিল যোজন সমান ॥ নিজেদের একটা আলাদা 
জগতেই বাস করতেন তাঁরা । (৩) আমাদের আন্দোলনের আলোকপ্রা্ত 
ভদ্রুলাকদের মধো হিন্দদূলভ প্রবণতাটা ছিল একান্তই স্পঙ্ট;। ফলে দূরে 
সরে গিয়েছিল মঃসালমবা । এর ফল খংব ভাল হয়নি। সুবিধে হয়েছিল 
'বিদেশখ ইংরেজ শাসকদেরই । 

পুঙ্তিকাটি যাদের জন্য লেখা, তাদের অন:প্রাণিত করার জন্য আগাদের 
রেনেসাঁসের প্রধান নায়কদের মহৎ কীতিগ.ুলোই তুলে ধরা হয়েছে এই রচনায় । 
এই পাঁরিপ্রোক্ষতে সেই যুগের প্রকৃত এতহা পিক পারাচ্ছতির জাঁটলতা, রেনেসাঁগের 
প্রধান নায়কদের ভূলত:্ট ইতাদ প্রসঙ্গগুলো আমি স্বাভাবিকভাবেই এড়িয়ে 


গোছ। 

২। রামমোহন রায়ের অর্থ নৈতিক চিস্তাধারা' প্রসঙ্গে 

প্রব্ধাটর একেবারে প্রথম অনহচ্ছেদেই স্পন্ট করে বলা হয়েছে যে ১৮৩৩ 
সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ সংশোধনের ব্যাপারে ব্রিটিশ পালণমেন্টের 
পযণলোচনার জন্য যে তথাগুলো পেশ করোছিলেন রামমোহন, শুধ্‌ সেগুলো 
নিয়ে আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । তাই রামমোহন রায়ের 
অথনোতিক চিস্তাধারাকে তার সামগ্রিকতায় বিচার করা হয়নি প্রবজ্ধটিতে, 


অনেক কিছুই বাদ রয়ে গেছে। 


৩। গডেভিড হেয়়ার' প্রসঙ্গে 

আধৃনিক এ্রীতহাসিকরা ডোঁভড হেয়ারের বিভিন্ন ভূলন্রাটর দিকে অঙগংলা- 
নিদেশ করেছেন। ব্যবসায়িক কাজকর্মে তার নৈতিক সততা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন 
তুলেছেন, শিক্ষাগত স্মবধালাভের জন্য যে-সব “প্রত্যাশী তরুণরা” তাঁর পিছনে 
ছটত তাদের ব্যাপারে হেয়ারের একটা পঙ্ঠপাষকতার ভান বা পিঠ চাপড়ানোর 
মনোভাব ছিল বলে উল্লেখ করেছেন । কিস্তু তাঁর দানগ্রহীতা এবং বয়ঃকনিষ্ঠদের 
কাছ থেকে যে সংশয়াতণত শ্রদ্ধা পেয়োছিলেন ডৌভড হেয়ার, এ প্রবন্ধে সেটাই 


তুলে ধরা হয়েছে । সে যহগের ইতিহাসের বাস্তব ত্য এটা । একে অস্বপকার 
করা যায় না কছুতেই । 


৪1 *ডিরোজিও এবং ইয়ং বেল, প্রসঙ্গে 


অল্পবর়সে নানান কথা শুনতে শুনতে আমাদের ধারণা হয়োছল-_ডিরো ও 
এবং ডরোজওপচ্ছীরা ছিলেন অন্ধ ইংরোঁজয়ানায় 'নিমাঁঞ্জত একদল পথঘ্রষ্ট 
মানুষ, আমাদের স্বদেশ ও দেশবাসণদ্দের ব্যাপারে উদাসীন, ব্যান্তগত জীবনে 
উচ্ছগুখল এবং অসংযমী। এই প্রবন্ধে তাঁদের আন্দোলন, সেই আন্দোলনের 
সনাদণ্ট যণান্তীভাত্তক আদর্শবাদ, তাঁদের সাহস এবং ব্যান্ত-গত সততার পক্ষ- 
সমর্থন করা হয়েছে । বত'মানে কোন কোন মহলের ধারণা যে তাঁদের পক্ষসমথন 
করার অতি উৎসাহে আমি তাঁদের ওপর এমন সব আধুনিক বিপ্লবীসৃলভ 
গ্ণাবলণ আরোপ:করেছি, যেগুলো তাঁদের প্রকৃত চারন্রের সঙ্গে আদৌ খাপ খায় 
না। আসলে নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত থেকে দূরে এসে পড়লে রীতহাসিক ভারসাম্য 
রক্ষা করা বেশ দুরুহই হয়ে ওঠে, কেননা সৌভাগা বা দ্‌ভাগ্য সম্বধ্ধে প্রতোক' 
পর্যবেক্ষকের একটা নিজস্ব ধারণা থাকেই। 


